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প্রার্থন। 


*জয়তি জয়তি দেবে! দেবকীনন্দনে!ইসো 
জয়তি জয়তি ক বুঝিবংশ প্রদীপঃ | 
জঞ়তি জয়তি মেঘশ্ামলঃ কোমলাঙে। 
জঙ্গতি জয়তি পৃর্থীভারনাশে। মুকুন্দঃ ॥” 


হে সর্বশক্তিমন! নিখিল বিশ্বচরাচরের জীব-্হদয়ে তোমার শঞ্চি ওঃ" 
প্রোত ভাবে বিরাজমান, জড় পুতুল যেমন আপন ইচ্ছায় বা আপন শক্তিতে 
কিছুই করিত পারে না,নর্তক যেমল ভাবে নাঁচায তেমনি নচিয় থাঁকে সেইয়প 
ভূমিও সর্বদীব-হৃদয়ে বর্তমান খাকিয়। যেমন যেমন ভাবে জীবগণকে ঢালাইতেছ 
শীবগণ সেই সেই ভাবেই কার্য করিতেছে । অক্ঞ লোকে যেমন নর্তককে না 
দেখিতে পাইয়! বলিয়। থাকে পুতুল নাচিতেছে আমরাও তেমনি মায়ার কুছকে 
পড়িয়! জ!নচা4] হইয়! তোমাকে দেখিতে না পাইয! বৃধ! গর্ব করিয়া থাকি) 
এবং আমিই ইহা! করিতেছি আমাছ।য়াই এই কর্ঘঘ নাধিত হইল ইত্যাকার 
অভিমান করিয়া থাকি। তুমিযে জীবের জীবন, তুি বে সর্ব মৃলাধার, 
ভূমি বে অন্তরে বাহিরে নিরন্তর বর্তমান থাকিয়া তোমায় ইচ্ছামত জীবরণ 
পুকুলকে নাচাইতেছ তাহ। বুবিতে পারিতেছি না । আর কবে বেপাগিব, 
কবে থে আধার এ অজ্ঞানত1, এ বুথ! 'জামার জাধার কর! শ্বভাব দৃয়ে বাৰে 


২ ভক্তি | ২২শ বর্ম, ১ম সংখ্যা 


তাঁছাও বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে জীবন প্রদীপ যে নির্বাপপ্রায় 
হইতে চলিল; বৃথ। অভিমান করিয়! এমন অধুধ্য জীবন বিফলে কাটাইতেছি। 
ভাঁজ কাতর প্রাণে তোমাক নিকট প্রার্থন--আমার এ মোহ দুর করিয়া! দাও। 
হাহ!র। তোমার ভাবে হৃদয় নির্মল করিতে পারিকাছে, কাকমনোবাক্যে তোমাতে 
আত নির্ভর করিক..একেবারে তোমার হইয়। গিয়াছে ভাহাঙ্গিগের সঙ্গ দাও । 
খসৎসঙ্গ আমার সর্বনাশ করিতেছে বুঝবিয়াও কি মোহ যেছাড়িতে 
পারিতেছি না । তুমি করুণাময়, নিদগুণে করুণা করিয়! আমাকে অলৎসর্জ 
হইতে রক্ষা না কহিলে আর আমার উপায় নাই। আমার নিজের এমন কোন 
প্রকার সাধনা নাই যে, সেই সাধনার ফলে সংলঙ্গ *াভ করিতে পারি। তাই 
তোমার নিকট আমার একান্ত গ্রার্থনাতুমি আমার অসৎলঙ্গ ঘুচাইয়। 
নিজ করুণ গুণে সৎসঙ্গ লাভের যোগ্য পাত্র করিয়া দাও, জ্ঞামি সেই সৎসঙ্গে 
তোমার লীলা-গুগানুবাদ-নূপ অমৃত রপান্বাদনে পরিতৃপ্ত হই এবং তোমার ভুষন- 
মঙ্গল নামগুণ কীর্তন করিত করিতে ভুস্তর ভবশিঙ্ু পার হইয়া তোমার 
নিতানন্দময় ধামে গমন করি। বাঞ্াকল্পতর দীনের বাদনা পূর্ণ কর। 


ঈশ্রীগ্তর বন্দনা । 


প্রণমামি গুরুদেব বিতু জস্তর্যযামী। 
সর্বদেবময় গুপ্জ! ! তুমি বিশ্বন্বামী ॥ 
হৃদয়ে ভাবনা করি শ্রাগুরুচরণ। 
সর্ধসাক্ষী গুরু সাক্ষাৎ বিজু নারায়ণ ॥ 
কেন ভক্তি দাও গুয়ে।! তব উচয়ণ। 
বিপদে সম্পদে যেন না ভুলি কখনে ॥ 
তুমিই আরাধাদেব তুণি মোর ইষ্ট। 

তুম দুঃখহারী মোর প্রতি হও তুই ॥ 
সহজ সম্থাপপ্রদ এব পাথায়ে। 

লদ ডুবে আছি গুরো৷ | নিজ কর্ম্মাফেরে। 


জাতী, ১৩৩৪] 
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বিশ্বরূপের সঙ্গীত 


জজ্ঞানেতে অন্ধসম জ্ঞাননেত্র হীন। 
কূপ] দৃষ্টি দানে তার আমি অতি দীন। 
অজ্ঞান আধারে গুরে!! আছি অদ্ধসম। 
কর্তব্যাকর্তব্য কিছু জান নাহি মম॥ 
বিবেক বৈর়াগ্য ভাব গ্রদ জ্ঞান দানে। 
ওছে দয়ামন্্, রঙ্গ! কর দীনজনে ॥ 
সাধন ভজন প্রভো!! কিছু মোর নাই। 
পাপে তাপে মগ্নরহে মতি সর্বদাই ॥ 
তব ক্কপা বিন! গুরে! ! কাহার শকতি। 
ফিরাতে কুপথ হ'তে কুমতির গতি | 
গুরুসম দুঃখহা'রী পাপী তাপি বন্ধু। 
আর কেহ নাই ভবে গুরু কপাসিন্ু। 
এই কর গুরো ! করি কুপা বিতরণ 
তোমাতেই ভক্তি যেন থাকে অনুক্ষণ॥ 
»দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত়। 


যার ররর, ওযা 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১১) 


গোবর্ধনধারী বনকুপ্ত বিহানী 

ভজন" মন গোপীঞন নয়ন আননা। 
দল ঢল ঢগ কাগ্ঠি মঞোজ্দল 

গোষুল গেপকুল চন্দ ॥ 
রাখাল দলপতি নবনী লেলুপ অতি 

বযশোমতি সুন্গ শ্ীগেখিন্দ ১ 
মুরলী অধরপর রঞ্জিত মনো€র 

নুর ভীমুখার বিদ্যা] 
রসরন পণ্ডিত কেলি কৌডুক রত 

নাট গীত নুললিত ছন্দ ) -. 


৪ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


নাগবীগণে কত নৃ্তা শিখাওত 
রতি সুখ দমর় প্রবন্ধ। 
চরণে চরণ ভঙ্গ ললিত নু-ত্রিতঙগ 
গমন নটন গতি মন্দ 3-- 
প্রেম অঞ্জন পরি হের দু'নয়ন ভরি 
ছে বিশ্বরূপ চির অন্ধ॥ 
২০।-- নবদ্ধীপ নাথ জগন্সাথ কুলচাদ 
গৌর গুণষণ গুণ গাও ওর ভাই। 
গৌর মঙ্গল গান হাদি কর্ণ রসায়ন 
প্রেম পরম লুখ দায়ী ॥ 
গৌর পরশমণি পীরিতি রসের খনি 
গোরা নামে এত মুখ তাই )-- 
গৌর হুন্দরবূপ রঙ্মমঞজ রস ভূপ 
গোর! সম ভ্িভুবনে নাই॥ 
গৌর গরব হদে বাড়াইয়া মনোসাধে 
গোরা গুণে মজনা সদাই ;-- 
এখিশ্ব মোহন গোরা প্রেমরদ যশে ভরা 
রূপে গুণে বলিহারি যাই ॥ 
সম্পাদক । 


শ্ীবিল্মঙ্গল ঠাকুর প্রসঙ্গ 


ণ্পদামৃত সমুদ্র" নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে দেখিতে পাঁওয়! যার, উক্ত 
ছ£যাছে-_. 
*বিস্তাপতিশ্চগীদাসে! জয়দেব কবীশ্বরঃ। 
লীলাগুকঃ গ্রেমযুক্তোরামানন্দশ্চ নন্গদঃ ॥ 
গীগোবিপ কবিম্তরোঞ্ঠ সিদ্ধ কৃষ্ণ কবীনকঃ। 
এতান্‌ বিজ্ঞবরান্‌ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্‌ 
যেষাং স্ংস্থৃতিমান্রেন সর্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥* 


ডর, ১৩৬* ] শ্রীবিষমঙ্গল ঠাকুর প্রসঙ্গ ৫ 


অর্থাং--বিভাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিঘমঙ্গল, রামানন্দ রাম, গোবিন্দ 
কবিরা এবং কৃষ্ণা কবিরাজ এই লাতজন কবিই সপ্তবারিধিতুল্য শ্রেষ্ঠ কবি। 
ভ্ীচরিতামূত আলোচন। কালে দেখিতে পাওয়া বায় নীলাচল ধামে গম্ভীরার বলিয়! 
শ্রীমন্মহ প্রভু স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রা প্রভৃতি তক্তগণ সঙ্গে চতীদাল, 
বিদ্তাপতি, রামানন্দকৃত জগন্নাথ বল্পভ নাটক, জয়দেব কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ এবং 
বি্মঙ্গপ ঠাকুর কৃত শ্রীরুষ্ঃকর্ণামৃত আঘ্বাদনদ করিয়া পরমানন্দ পাইতেন, 
যথা__ 


“চণ্ীদাল বিদ্য।পতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রাগীতগোবিন্দ। 

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
পড়ে শুনে পরম আনন্দ ॥” 


সকলেই আমাদের পৃজ্য, সকলের কথাই বল] উচিত। তৰে একে একে ন! 
বলিলে ঠিক ধারা বজায় রাখ! সহজ নয় বলিয়া আম্রা গ্রথমে বিবমঙগল 
ঠাকুরের বিষয়ই আলোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভক্তগণের কৃপানুগ্রহ 
পাইলে আমর] ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত কবিগণের জীবনী সম্বন্ধেও যথাসাধ্য 
আলে!চন! করিবার 01 করিব। 

বিদ্বমঙ্গল ঠাকুরের জন্মস্থান সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিন্বদস্তী অনেক শুনিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে দা/ক্ষণাত্য প্রদেশের কৃষ্ণবেহ। ( বর্তমান নাম “কৃষঃ 
বোলল।” ) 5দীর পশ্চিমতীর বিম্বমঙ্গল ঠাকুকের বাসস্থান ছিল বলিয়া সে 
প্রবাদ আছে এইটাই বু মত গ্রাহা। বিশ্যেতঃ বিন্বম্ল ঠাকুর নিজন্কৃত 
শ্রীকুষ্ণকর্ণামৃত গ্র-স্থ যাহ! বলিয়া গিক্াছেন বঞ্খদাস কবিরাজ গোম্বামী তাহার 
স্কৃত টাকা তাং আরও পছ্িদ্বট করিয়াছেন, আবার যছুনন্দন ঠাকুর এ 
কর্ণামৃতের বঙ্গানুবাদ (পয়ারছন্দে) করিদা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে 
দেখ ১. 

দাঞ্ষিপাত্য দেশে আছে কৃঞ্কবেন্ব। নদী । 
যাহার পশ্চিন পারে তাহার বলতি ॥ 
শ্রীবিবমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পপ্ডিত। 
কবীন্দত্র অবধি পর্ব লোকেতে বিদত॥ 


৯ ভক্তি [ ২২শ ত্ধ, ১ম সংখ) 


বিহমঙ্গল খুব পণ্ডিত ছিলেন, দেখিভেও অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন বণিয়। 

থ্য(তি আছে। আঁবার যৌবনকাঁলে বিহমঙ্গল ঠাকুর অতিশয় লম্পট ছিলেন 
এ কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যার ॥ যছুননন ঠাকুর ক্কৃত ₹ৃঙ্ণ কর্ণামূতের বঙ্গা£সাদে 
দেখিতে পাই, 

*পুর্বব ছূর্কানন। তারে কৈল আকর্ষণ । 

কন্দর্প চেষ্টাতে মপ্ল হৈল তার মন ॥ 

সেই নদীর পুর্ববদকে বেশ্তার বসতি। 

চিন্তামপি ভার ন।ম সুন্দণী যুনতী ॥ 

বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্টাসনে। 

সদা সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে ॥” 


চিন্তাধণির প্রতি নিহ্ৃমগল এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, যতই কেন 

বিদ্বআগ্ুক না কোনমতেই তাহাকে চিন্তামণির নিকট যাওয়া বন্ধ করিতে 
পারত ন1। 

"একদিন বর্ষাকালে রাত্রি থোরতর। 

মেধ গর্জন বৃষ্টি ধরা পড়ে নিরস্তর ॥ 

তাতে কাম চেষ্টা মতি হইল অন্তরে | . 

সে ঠেষ্টাতে অন্ধ হৈল কিছুইনা স্ফুরে ॥ 

নদীপারে যাইতে বিত্ত শঙ্কা নাহি গণে। 

নিজঘর ছৈতে যান সেই বেশ্রা। স্থানে ॥ 

নৌকা! নাহি নদীপার হইতে না পারে। 

মুতকে ধরিয়া] গেল দেই নদ) পারে ॥ 

বেশ্তাদ্বারে কপাট খিল লাগে তাঁয়। 

গ্রবেশিতে নারে তাহে মহ] চেষ্টা পায়॥ 

প্রাচীরের চতুর্দিকে ডাকিয়৷ বেড়ায়। 

মেঘের গর্জনে তারা শুনিতে না পায়। 

সেই কালে দেখে ভিত্তি-গর্তের ভিতরে । 

ফালসর্প অর্থ জ প্রবেশে কুছরে ॥ 

অন্ধ অন্গ আছে বাহে তার পুচ্ছ ধরি। 

প্রাচীর লক্ষি! পড়ে প্রণালি উপরি ॥ 


তাত্ত। ১৩৩* ] শ্রীবিস্বমঙ্গল ঠাকুর' প্রসঙ্গ ৭ 


পড়িতে হইল মুচ্ছ4 নাহিক চেতন। 
শব্দ শুনি বেশু। দেখে ৮ঞ1 সথীগণ ॥ 
কাছাকার করি বেশ্ত। বছ চেষ্া পাইল। 
শুশ্রঘ! করিয়। তারে সুষ্থির করিল।॥ 
তবে আগমন কথা বিবরি কহিল। 

যেন যেন রূপে নদী পারা'দ হইল॥ 
বৃ্ান্ত শুনিয়া! বেশ্ঠু। লাগিল কাদিতে। 
অতিশয় দুঃখী হঞ1 পাগিল কহিতে ॥” 


চস্তমপির নিকট এই মহ! ছুর্য্যেগে বিবমঙ্গল ঠাকুর কি ভাবে আসিয়া- 
ছিলেন গাছা পূর্বব পয়ারের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পারের নৌকা 
ন1 পাইয়া মুত দেহকে ভেলা মনে করিয়! ত:হ1 ধরি] নদী পার হইয়াঞ্িংলেন। 
তারপর চিস্তামণির বাড়ীর দরঞ্গায় আসিয়া! দরজ] বন্ধ দেখিয়া কালসর্পকে 
ঃজ্জু মনে করিয়! প্র কালদর্পকে ধরিঘাই প্রাচীর উল্লজ্ঘন করিয়া ভিতরে পড়িয়া 
ছিলেন। শব শুনিয়া চিন্তামণি সথিগণ লইয়া আসিয়া দেখিলেন পুতিগঞ্ষময় 
কর্দমাধি লিপ্ত গাতে বি্বমঙ্গণ নরদিমার মধ্যে জটৈতন্ত হইয়া পড়িয়া আছে। 
অনেক গুশ্রযার ফগে ব্ত্িমঙগগের চেতন হুটলে তাহার নিকট হইতে 
পারের বুন্তান্ত ও প্রাচীর হজ্বনের কথ! শুনিয়! চিন্তামণি খুব ছুঃথিষ্ হইয়া 
বিন্বমঙ্গলকে বঞ্িতে লাগিল-- 


পপ জানি মুর্খ কেছ নাছ ভোম। বিলে । 
বিঃ রসের লাগি বধহ আপনে ॥ 

এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ লাগি। 
তবে কিবা'লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগী ॥* 


শান্ত জানিয়। তোমার মত মুর্খ আর কে আছে, সামান্ত রমনী-ম্গ লাঁলপায় 
ভোমার যেরূপ ব্যগ্তত। যদি ভগবানের জন্ত এই ব্যগ্রভার শত ভাগেরও এক 
ভাগ হই তাহাহইঙ্গেও জীবন ধন্ত হইত। 

সময একট! আলে যখন স।মান্ত সাঁমান্ত কথায়ও জীবের সারা জীবনের 
নেশ। কাটিনা ধার । লালাবাবুও একদিন এইভাবে এক ধোপার নিকট শ্দিন 
গেল সন্ধ্যা হ'ণ বান্নার আগুন দে* গনি পাগলের মত পি বাগনার মুখে 


৮ ভক্তি [২২শবর্ধ, ১ সংখা 


বথার্থই আগুন আলিয়! দিয়া পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত শুনিতে 
পাওয়া যায় যে, সে হয়ত এক উদ্দেশ্থো এক কথ! বলে কিন্ত বায় সময় হয় পে 
উহ! শুনিয়া তাহার নিজের দশ! ফিরাইয়া লয়। বিহবমজঙও আদ নিজ ভাল- 
বাদার পাত্রী চিন্্ামণির নিকট কি জানি কি পুভক্ষণে এই কথা গুনিল, 
তাহার মোহ ঘোঁর কাটিয়া গেল, আরও ন্থবিধা হইল এই যে চিন্তামণি নিজে« 
নিজেকে ধিকার ধিয়| বজিতে লাগিগ-- 


“হাহা ধিক্‌ ধিক্‌ রুছু আীবন ন্মামার। 
মছ] পাপীয়লী আমি জানিনু নির্ধার ॥ 
নানান কপটভাবে পুরুষ বঞ্চরা। 

মন ধন হরিলাম তাকে প্রতারিয়! ॥ 
কাপি আ'ম প্রাতঃকলে সকল ছাড়িয়। 
ভজব কৃষ্ণের পায় একান্ত করিয়! ॥* 


চিন্তামণি এইরূপ *চ্কর করিস! সথীগণকে লই॥| সারারাত্র বিথধগ্গলের লেব। 
করিল এবং--- 


"্রীকৃষ শ্ররাধ! সনে রাস কুপ্লীলা। 
গান করে সধীসনে হৈয়া এক মেলা ॥ 
একে নির্বেদ আসিয়াছে, তাহাতে আবার ভগবানের লীল।গুণ কীর্তন, 
চিস্তামণি যেন একেবারে নির্মল হইয়া গেল আর তাছার সঙ্গে বিবমন্ব2ও 
বিশুদ্ধ হুইল। 
বিহ্বমজল সমস্ত রাঁওড নিজের কৃত-কর্মের কথ। ভাবি ভাবিয়। সকাল বেল 
চিস্তামণিকে গুরুবৎ প্রণাম করিয়া নদীর তীর দিয়া চলিতে লাগিল। আর 
ভাষন! কি, ধখন অনুশোচনা আসিয়াছে তখন আর পূর্ব ছুত্কৃতি থাকিতে 
পায়েকি? ভগবান অমনি তাহাকে' জয়া] করবার জন্ত সমত্ত ব্যবস্থা ঠিক 
করিয়! দিলেন এ নদীর তীবরেই “সোমাগি* নামক এক বৈষ্ণব মহাআ্ার 
আশ্রম ছিল, বিদ্বধঙ্গল তাহার নিকট উপাস্থিত হইয়। নিজ বৃতাত্ত অকপট 
ভাবে সমস্ত বলিল। মহাত্ম। তাহার সরল ব্যবহারে তুষ্ট হইয়। তাহাকে 
গোপা মগ্র উপদেশ দিলেন। এইবার বিবমঞ্লের সাধনার জীবন আরম । 


তাত্র,। ১৩৩০ | ভ্রীবিসবমঙ্গল ঠাকুর প্রসঙ্গ ৪ 


বিহৃমঙ্জলের৪ সময় হইয়াছে আর তগবানের কৃপায় উপযুক্ত গুরুর নিকট 
উপযুক্ত মন্ত্র পাইরা সাধন! কির! বিভ্বমঙ্গল বেন একেবারে এক নৃতন মানুষ 
হইয়া! গেল। ভজন করিতে করিতে সমস্ত সান্বিক ভাব বিব্দঙ্গলের শরীরে 
প্রকট হইতে লাগিল। প্রাণ সেই বৃন্দাবন বিহ্বারীর দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। কিস্তুধাহার দয়ায় আজ তার এমন হুইল সেই গুরুদেবের সেব। 
ছাঁড়িয়। যাইতে ও ধেমন প্রাণ চাছিল না) তাই কিছুদিন গুরুর নিফট থাকিয়া 
কৃষ্ণলীল! বর্ণন করিয়। বহু গ্রন্থ লিখল এবং শ্গুরুদেবকে গুনাইতে লাগিল। 
গুরুদেব সোমগিরি বিশ্বমঙ্গলের বানণত লীল! শ্রবণ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়া 
ভাহাকে “পীলা-শু +* এই নাম প্রদান করিলেন যথ!-- 

"তাহ! দেখি গুরু পলীলাশু ক” নাম দিলা ॥” 

বিবমঙ্গল সংসারী ছিলেন, কিন্তু চিস্তামণির প্রতি আর্ট হওয়ায় মংসারে 
তত মন দিতে পারিতেন না। তাহার আত্বীয়গণও প্রায়ই চিস্তামণির 
সংপর্গ ছাঁড়াইবার জগ নানাবিধ উপাক্ করিতেন, কিন্তু সময় ন। হইলে তত 
কিছুই হইখে 51? তাই এতদিন বু আয্লাশ করিয়াও আত্মীয় কুটুগণ বাহ! 
পারেন নাই বিনা আড়ম্বরে যখন তাহ! হইয়াছে, তখন যাহাতে বিষমঙ্গল 
পুনরায় আসি ঘরসংসার করে গেইজন্য তাহার আত্মীয় কুটুন্বগণ নানাবিধ 
চেষ্ট৷ করিতে লাগিল। 

কিন্ত সংসার করিবে কে? সে বিল্বমস্গল যে এখন আর নাই, সে ঘে সেই 
দুর্যোগের রাত্রে চিস্তামণির ভৎদনারূপ বাক্যবাণে জর্জরিত হুইয়। নিজ কৃত- 
কর্মের অনুতাপরূপ অনলে পুড়িয়া ছাই হইয়া! গিয়া আবার এক নুতন 
মানুষ--শুধু মাগুষ নয় দেব-চরিত্র তুল্য থাটি মানুষ হইয়া! উঠিয়াছে। তারপর 
আবার উপযুক্ত গুরুর কপার এখন বিন্বমঙ্গল এক মহাশাক্তশালী সাধু 
পুরুষ হইয়াছে। এখন আর তার বাহিক জগৎ দৃষ্টি-পথে আসেই ন1। তাই 
সে আত্মীয় শ্বজনগণের কথায় কর্ণপাতও করিল ন1। শেষে যখন তাহার! 
তাহার গুরুর উপধ় অত্যাঠার করিতে চেষ্টা করিল তখন বিধমঙ্গল শিধাহুত্র 
ত্যাগ করিয়া সন্নযানধন্ম গ্রহণ পুর্বক অতি বিনীত ভাবে গুরুর নিকট আজ্ঞা 
লইয়া তাহার অধ্িভষ্ট দেবের লীলানিকে এন শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যান্জ। করিল। 

বিহ্মঙ্গল পথে চলিয়াছে কিন্তু বাহা-স্ছুত্তি নাই সর্বদাই যেন ক্চ-লীল। 
দর্শনে মুগ্ধ, তাহার যতই এই ভাব গ'ঢ হইতে লাগিল ততই বৃন্দাবনে বাইর 
ব্রজেন্ত্রনন্দন শ্রগোবিনা দর্শন লালদ! বুদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ভাবাবেশে 

২ 


১৪ ভদ্ভি [২২শ বর্ষ, ১ম সংধা। 


খেন্দপ হখন শ্ডুর্তি হইত ভাঙা! তখন শ্লৌকবদ্ধে ব্যক্ত করিতেন, তার 
লী বৈঞ্ঞবগণ উহ! সংগ্রহ করিয়! রাখিয়াছিলেন সেই গ্লোকগুলিই ০শ্রীক়ষ- 
কর্ণামৃত” লাম অপূর্ব গ্রস্থ। এ বিষয় কেহ কেহ বলেন ধে, বিহ্বমঙ্গলের 
রত এই গ্লোকগুলি শ্রীকৃষ্ণ শ্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া ছিলেন বলিয়া! ইহার নাম 
"গ্রকধঃ-কর্ণামুত" হইয়াছে । 
ধাহাই হউক মোট কথা বিদ্বমঙ্গলের এই ্শ্রীকুষ্ণ-কর্ণামৃত* গ্র্থ বড়ই 
অপুর্ব। ইহা! বঙ্গাক্ষরে সম্পূর্ব মুত্রিত হইয়াছে কিনা আমাদের জান! 
নাই, শুলিমা ছিলাম শতাধিক শ্লোকবিশিষ্ট তিনটা অধ্যায় বঙ্গাক্ষারে মুদ্রিত 
হয় নাই, যদি বঙ্গভাষার উন্নতিকামী সাহিত্যিকগণ এ বিষয় যত্ব করেন তাহ! 
হইলে এক অপুর্ব রতু বাঙ্গালির ঘরে ঘরে বাখিবার সুযোগ হয়। বঙীয় 
সাছিত্য-পরিষদ এ বিষয় যত্র লইবেন কি? 
কপিপাবনাবতা'র বাঙ্গাণির ঠাকুর শ্রীগৌরাঞ্গ সুন্দর দক্ষিণ দেশ হইতে 
যে ছুইখাশি গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার একখানির ঢাম *্শ্রীকৃষণ- 
কর্ণামৃত।” ইহার প্রথম শ্লোক. 
*চিস্তামণিজ যতি সোমগিরিগু-রু্ে 
শিক্ষাগুরূশ্চ ভগবান্‌ শিথিপুচ্ছ মৌলিঃ'। 
যৎপাদ কলতরু পল্লব শেথরেু 
লীন! ্বয়গ্থবর রসং লভতে জর.শ্রীঃ ॥” 
এই গ্লোক পাঠে ম্পছই বুঝ বায় যে চিগ্তামণি নামক বেশ্টা বিবমঙ্গলের 
শিক্ষাগুর এবং মোমগিরি নাঁগক সন্নাসী তাঁহার দীক্ষাণ্তরু। শ্রীমন্মহা প্রভূ 
কর্তৃক এই গ্রস্থরাজ আনিত হইলে প্রথমে শ্রীগোপাল ভক্ট গোস্বামী ইহার 
একটা টাক্ষা প্রণয়ন করেন এবং তাহার পর কবিকর্ণপুরের জোষ্ঠ জাত। 
শ্রীচৈতন্ত দান ও তৎপরে শ্রীকষ্ণদাঁস কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থে বিস্তৃত 
টাকা! প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। ৰ 
কিন্ত অতি বিস্তৃত টাক! হইলেও সাধারণের বুঝিতে কষ্ট হইবে বশিয়া 
শীনিবাস আচার্য প্রভুর আদেশানুলারে যছুনন্দন ঠাকুর বাল! পন্যে ইহার 
অন্থবাদ করিগ! বৈষ্বজগতের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমর এই 
প্রবন্ধ মধ্যে যে সব বাঙ্গল! পপ্নার উদ্ধত করিল পাঠকগণকে দেখাইয়াছি উহা 
এ ষছুননন ঠাকুর কৃত পদ্যান্থবাদ। 
. বিববমঙ্গল ঠাকুর শ্রীবুন্দাবনে যাইয়া কঠোর সাধন] কবৈন এবং শেষে 


তাত, ১৩৩*]  শ্রীবিষ্বমঙগল ঠাকুর প্রসঙ্গ ৯৯ 


শীষের নিত্য-লীলা দর্শন কত্সিতে করিতে বুন্দাবনেই তিনি দেহ ত্যাগ 
করেন। 
বৃন্দাবন গমনকালে পথিমধ্যে অনেক অলোৌকীক ঘটনা! ঘটয়ছিল, সংক্ষেপে 
আমর! তাহার ছু,একটা পাঠকগণকে আভাস দিব । 
বৃন্দাবন গস্নকালে বিন্বমঙ্গল পথিমধ্যে কোনও অতিথি-সেবা-পরায়ন 
বণিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার পত্বীর রূপে মুগ্ধ হইয়া! তাহাকে প্রার্থন। 
করেন বণিক কর্তৃক পত্রী তাছার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি নাকি তাহার 
আপাঁদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া! তৎক্ষণাৎ লৌহ-শলাঁক1 দ্বারা নিজ নয়নত্য 
ন& করিয়া ফেলেন। 
প্রবাদ যে, এই ভাবে নয়নহয় নষ্ট করিয়। কোনও গ্রামে বসিয়া তজন 
করিতে থাকেন সেই শ্রামে নাকি উনত্রিংশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তীহারা 
এক এক জন এক এক দিন বিন্বম্গলের ভোজন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া 
দিতেন | লোক পরম্পরা এই উনত্রিংশ ঘর ব্রাঙ্গণদ্ধারা কি ভাবে তিনি 
সেবিত হন তাহা জানিতে পারিয়া বাকী এক দ্িবদ কে শাহাকে অন্ন 
যোগায় ইহ! ভাঁবিয়! ব্রি'শৎ দিবসে ষে ব্যক্তি তাহাকে অন্ন দিতে আদিল 
তাহাকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। ধরিয়াই বুঝিতে পারিলেন এ আর 
কেট নয় তাহার অভিষ্ঠ দেব শ্রীরুষ্ণ। অনেকক্ষণ ধরিয়া টানাটানি করিয়া$ 
যখন তাহাকে রাখিতে পারিলেন না, যখন রুষ্ণ ত'ছার হাভ ছাড়াইয়া 
চলিয়া গেলেন তখন বিন্বমঙ্গল বহিয়াছিলেন -- 
“হস্তমুতক্ষপ্য যাতোলি বলাঁৎ কৃষ্ণ কিম্ভুতম্। 
হৃদঘ!ধ যদি নিধ্যাসি পৌরুষং গ্রণক্াম তে ॥* 
অর্থাৎ--হে“কৃষ্খ, তুমি 'আাঙার ছাঁত ছাড়াইয়! গেলে ইহা তেমন হামযা 
'নয় যেহেতু তুমি বলবান আমি ছূর্ব্ধল, যদি তুমি আমার হৃদয় হইতে দুরে 
যাইতে পার তবেই (তামার পুরুষত্ব গণনা করি। 
ভক্তমালে বপিত আছে-বথন ব্রঙ্গকুথের নিকট গুজরার ঘাটে বঙ্িয়। 
ভক্ত বিন্বমঙ্গল অনাহারে থাকিয়া ভজন করিতে ছিলেন তথন ত্ক্তবৎসল 
ভগবান প্কষ্চ আমিয়। ধি্বমঙ্গলকে বলিয়া ছিলেন -_- 
*য়ৌদ্রে কেন বি ভাব ভোথে কেন রহু। 
ছায়াতে আপিয়! বৈস আহার করছ ॥, 
উত্তরে বিদ্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন অমি অদ্ধ_ আমাকে তুমি হাতি ধরিয়া 


১২ ভস্ভি [ ৯২শ বর্ধ, ১ম সংখ্য! 


লটয়! যাঁও। ভক্তবদল ভগবান ভর্ের বাঁকা ফেলতে পারলেন না। 
তিনি যেমন বিমঙ্গলকে হাত ধরিয়! গাছতলায় লইয়া আসিলেন অমনি--- 
"সাপটিয়! ধরে সাঁধু অতি দ্রুতকরি ॥* 

এবার আর ভগবান ভক্তের হাত ছাড়াইতে পারিলেন না। বিবমন্গল ঠাকুর 
ভগবান শ্রীক্কষ্ণের অঙম্পর্শে কৃতার্থ হইয়া বলিলন-- 

"মধুরং মধুরং বপুরস্তবিতে 
ভগবান বিবমগগলের বর্ণনা শুনিয়া তৃপ্ত হইলেন কিন্ত আরও শুনিবার ইচ্ছা হইল । 
কিন্তু অনুভবের দ্বার! বর্ণন। আর প্রত্যক্ষ করিয়া! বর্ণনা ছুয়ের মধো মধুরভার 
তফাৎ আছে মনে করিয়া! নিজশ্রীকর-পল্লব বিন্বমঙ্গজের নয়নের উপর 
দিতেই হঠাৎ দিব্যচক্ষু লাভ হইল এবং প্রথ'মই কৃষ্ণের বদন বিশ্বমনলের 
নয়নপগে পতিত হইল, অমনি বলিয়া উঠিলেন-__ 

“মধুরং মধুরং বদনং মধুরমূ ॥” 
ভগবান যেন এই কথা শুননিয়। ঈষন্ধাস্তা করিলেন, অঙন্ধনি ব্যাকুল প্রাণে 
বিমগগল ঠাকুর বলিলেন-__ 


“মধুণান্ধ মৃছুম্মিতমেতদঠে। 
মধুরং মধুক্পং মধুরং মধুরমূ ॥” 
বিষমঙ্গল ধন্ত হইলেন। ভগবানকে সন্মথে বসাইয়া প্রাণের আবেগে 
নান।বিধ স্তবস্তরতি করিতে লাগিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ ভূমিষ্ঠ হইয় প্রণাম 
করিতে গাগ্িলেন। ৰ 
এইবার আমরা বিহ্ুমঙ্গল ঠাকুর ও তাহার রচিত ০শীকৃষঃ ক্ণ।মুত* ,,থন্ধে 
ছ'একট। কথা বলিব। 
কেহ কেহ বলেন দ্ীকৃষ্ঃকর্ণামৃত* নাম ।বিদ্বমঙ্গল ঠাকুর নিজে দেন- 
নাই। কিন্তু আমরা তাহার গ্রন্থপাঠে দেখিতে পাই এ *শ্রীরুষ্ণ কর্ধামৃত" 
গ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন-- 
“লীলাশুকেন রচিতং তব কুষ্ণদেব) 
কর্ণামুতং বহতু কল্পা শঠান্তরেইপি |” 
অন্যত্র আছে-_ 
ধন্তানাং সরসান্ুলাপমরণী সৌরভ্যমভ্যস্যতাং। 
ক্ানাং বিবরেষু কামপি স্ধাবুষ্টিং দুহানংমুহুঃ ॥ 


তাত্র, ১৩৩*]  শ্রীবিস্বমল ঠাকুরপ্রসঙ্ ১৩ 


রম্যাণাং স্থদ্বশাং মনে -যনয়োমগিহ্য দেবস্ত নঃ। 
কর্ণানাং বচসাং বিজ্ঞস্তিতমহে কৃষ্ণস্ত কর্ণামৃতম্‌ ॥ 
এই সকল দেখয়! আমাদের মনে হয় গ্রন্থকার নিছেই গ্রন্থের নাম কৃষ্ও- 
কর্ণান্বত রাঁখিয়াছিলেন। 
তারপর বিন্বমঙ্জল ঠাকুর কোন্সময় বর্তমান ছিলেন যদিও তাহার 

কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না তথাপি তাহার কৃত একটা শ্লোক 
আলো$ন1 করিলে বেশ বুঝাযায় যে, শস্করাচার্ধ্য দ্বারা অগ্বৈতম্মতের প্রবল- 
প্রচারের পর রামাজাচার্ধ্য দ্বার দক্ষিণাত্যে শঙ্করমতের উপর দোষারোপ 
করিয়া যখন বিশিষ্টাটবতবাদের প্রচার হয় সেই সময়ই বি্মঙ্গল ঠাকুর 
অদ্বৈতমত পরিত্যাগপুর্ধক দ্বৈতমতে গুবিষ্ট হইয়া থাবিবেন। বিশ্বমঙ্গল 
ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন-__ 

অদ্বৈতবীথি পথিকৈরপাস্তাঃ 

স্বানন্দসিংহাঁসন লব্ধদীক্ষাঃ। 

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন 

দাসীকৃত। গোপবধুবিটেন ॥* 
অর্থাৎ অদ্বৈত পথের পথিক জ্ঞানিগণের উপাস্ত ব্রহ্মানন্দান্ভব সিংহাসনে 
দীক্ষিত যে আমরা সেই শামাদিগকে কোন গোপ-বধূ- কামুক শঠ বলপুর্ববক 
নিজের দাস করিল। | 

আর এক কথা। বিন্বমগল ঠ'কুর সোমগিরির শিষ্য একথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে এই গিরি পুরী ভারতী £ভূতি দশনামা সনন্যাসীদিগেঁর উপাধি 
শঙ্করাঁচার্য্যের শিষ্যগণ কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়, স্তর:ং এই হিসাবেও বুঝা যায় 
শঙ্করাচার্যের পর ৪ বামানুজাচার্ষেযর সময় অর্থাৎ দ্বাদশ শত শকাবাার 
মধ্যে কোন সময় শ্শ্বমগল বর্তমান ছিলেন । * 
শ্ীনটবর গোস্বামী । 


ি 


চে 


* পাঠকগণের মধ্যে বদি কেহ কোন সমীচিন প্রমাণ দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট 
সময় নির্দেশ করিতে পারেন আমরা সাদরে গ্রহণ করিব এবং ভক্তিপত্রিকায় 
যথাসময় প্রকাশ কবিব। ( ভক্কি-সম্পাদক ) 











ম/নুষের অবস্থা 


মাঁচুষ সার! জীবন পাপ করিয়! ভাঁজতের মাসামীব মত কীপিতে কাপিতে 
ভগবানের নিকট পাপের মার্জন! চায়। যখন প'পের জন্ হৃদয়ে অন্ুহাপ 
আসে এবং কিসে পাপ দূর হইবে তাহার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে 
তখন আর তাহাকে সাধক ন! বলিয়! পারা যায় না, কিন্ত সাধক বলিলেও তথন 
তাহাকে এমন অবস্থার সাধক বলাযায় না, যে অবস্থাতে সে নিজের পালক- 
রূপে ভগবানকে তাবিতে পারে । আ'ম তোমার এবং তুমিও আমার এতটা 
জোর সে তথন দেখাইতে পারে না, তবে এই পর্য্যস্ত বহিতে পারে-- 

“তু জগন্নাগ, জগতে কহায়সি 
জগ বাহির নহ মুগ ছার ।* 

অথণৎ তুমি জগম্নাথ জগতপাপক আর আমিও এই জগতেরই একজন। 
বস্‌ এই টুকুব বেশী ভরসা তখন হয়না । কিন্তু ক্রমে যখন সাধনায় উন্নত 
হইতে থাকে তখন সে আর কিছুতে ভ্র-ক্ষপ করেনা জোর করিয়! বঞ্চিতে 
পারে 

“তোমার মতন এমন আপন ভুবন মাঝ!রে নাই আমার। 
ভীবন ব্লভ-_নাথ তুমি মামীর অ'মিও তোমার ॥* 

এ কথ বপিয়াও ঘেসে নিশ্চিন্ত হইয়া আবার পূর্বের মত পা.প লিপু তয় 
তাহ। নয়,এ কথা বলে আর সেহ শ্গবানেগ নিকট কাতর প্রাথনাও করে,স্-য 
কেমন ভাহ। বলিয়া! বুঝাইবার নয়। এইরূপ প্রাথনার ঘন ঘন আঘাতে হা£ঠার 
রুদ্ধ দ্বার খুলিয়! যায় তথন নে দেখিতে পায় তাহার বাঞ্িত ধন স্গুথে, এবং 
সাধককে অভয় পিয়া! বলিতেছেন, “বদ তোমার সাধনায় আমি সন হইকাছ 
তুম বণ গ্রহণ কর। যদিও সাধন পথে প্রবৃত্ত হইবার সমক্ক সাধকের মনে মনে 
কোনও বামন! ছিল কিন্তু কি জানি কন আঙ্গ বাঞ্চকল্পতরুকে পাইয়া সে 
কামন! আর করিতে ইচ্ছা হইল ন।, কেমন এক ভাবে বিভোর হইয়া'গ্রব যেমন 
বলিক়্াছিল সেই ভাবে বলে পস্বাম।ন্‌ কৃতার্োহম্মি বঃং ন ষাচে।” আমি কতার্থ 
হুইয়াছি আর বর চাই ন|। 

কিন্ত ৬গবান বাঞ্চাকল্পতরু, কল্পতরুর নিকট আসি] তো কেউ বিমুখ হয় 


ভাদ্র, ১৩৩০ ভক্তের প্রার্থন ১৫ 


না, তাই ভগবানের পুনঃ পুনঃ দিবার ইচ্ছার উত্তরে সাধক বলেন-“প্রতু আমি 
তো! কিছু চাই-ই না, যদ নিতান্তই তুমি শা দিয়া ছাড়িবে না তবে এই কর 
আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার সেবার অধিকার পাই। 

কল্পতরুর কপায় ভক্ত সাধকের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে ন!-_ পুর্ণ হয়। ভক্ত 
তন সাধমট!ইয়। দেবা করিবার অধিকার পায়। 

এই বার ভক্ত আরও ভগবানের নিকটবর্ভী হইল । কেন না সেবা?তা 
আর তফাতে থাঁকিয়! হয় না? 

ভক্ত সেবা করিতে থাকে আর প্রাণের আগ্রহও তার ক্রমশঃ বাড়িতে 
থকে । ক্রমে শ্রীবিগ্রহ সেবা, মন্দির মার্জন, তুলসী সেবন, সাধু বৈধ বৈর 
পরিচর্ধ্য! এভৃতি করিয়। নিজ ভাব আরও পুষ্ট করিতে থাকে । এই ভাবে 
সাধন! করিয়। সে নিজ জীবনও ধন্ত করে এবং জগৎ সমক্ষে একট! খুব উচ্চ 
আদর্শ রাখিয়া দেয়। তাহার পরের সাপকগণ পুর্ব মহাত্মার গদ্াঙ্গ অনুসরণ 
করিয়া! সেই সেই ভাবে [নিজ নিজ জীবন উন্নত করিতে থাকে । 

দীন--শ্রাকঞ্চবন্ধু দাস 


৯২৪৭৭ ।৬ 
ভক্তের প্রার্থন। 


সাধারণ জীবের সহিত কোন বিষয়েতেই ভক্তের মিল থাঁটেন|। 
সাধারণ জীব খায় দায় সংসারের ছ*একটা সুখ দুঃখের কথ! লইয়া নাডাচাড়া 
করে। বড় জোড ২৪ জন একসঙ্গে বদসিলে পরম্পরের নিকট নিজ নিজ 
দুঃখ দৈন্টের কথা বলি! নিজ নিজ ভাগাকে ধিক্কার দেয়। খুব বেশী 
হইলে ভগবানের উপরও নিজ দুর্দৈবের বোঝ! চাঁপাইতে ছাড়ে না। তার 
পর যখন যাঁহ। অভাব দেখে তথনই “ভগবান আমাকে এইদাও ওইদাও* 
ইত্যার্দি ভাবে নিজের জন্তই প্রার্থনা করে কিন্তু ভক্ত--যথার্থ বাহার প্রাণ 
সেই প্রাণকাঁস্তের পদ্দে বিকাইয়াছে সে এসব কিছু চায়না । তাহার চাওয়ার 
মধ্যেও একটা এমন জিনিস জ্জাছে যা! শুনিলে অতিবড পাষণ্ড ও না গলিয়া 
পারে না, আমর আজ ২1১টা ভক্তির প্রার্থনার কথা বালব। পাঠকগণ 
দেখিবেন যে, তাহাদের এই প্রর্থনায় নিজের জন্ত কিছুমাত্র নাই সমস্তই 


১৬ ভক্তি [২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


পরার্থে। যেখানে পয়ার্থে নাই সেখানেও নিঞঙ্জের ব্রছিক স্ুথের কোন 
প্রার্থনা নাই। সাধারণ জীবের মত ধন, জন, বিগ্া প্রভৃতি প্রাথন। 
তাচার। করেন নাই। 

জীব উদ্ধারের জন্য দ্বয়ং ভগবাঁন শ্রীগৌরাঁগ্রূপে নবদ্বীপে প্রকাশ 
হইয়াছেন। পুর্ব হইতেই দয়ালপ্রতুর শুভ আবির্ভাবের আভা কেহ কেহ 
জানিতে পারিয়াছিলেন। আবির্ভাবের সময় তাহার অপামাগ্ত বূপলাবণ্য ও 
প্রাকৃতিক ঘটন! সমূহ দর্শনে কেহ কেহ ঝুবিলেন ইনি ভগবান না হউন সাধারণ 
জীব অপেক্ষা যে ক উচ্চন্তরের তাহাতে সলোহ নাই। তার পর বাঁল- 
লীলার নাঁনাবিধ নর্ভন কুর্দন ভাঁবভঙ্গি দর্শনে বারের অনেকের প্রাণে 
একট। নুতন ভাব ত্যষ্টি করিতেছিল। ক্রমে যখন আরও একটু লীলার 
বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল তখন নবদীপবাদী ছোট বড়, ধনী নিধনী, যুবক 
যুবতী, নর নারী সকলেই বুঝিয়াছিল ই্ার ভাব ইহার খেলাধুলা “ন ভূভ ন 
ভবিষ্যিতি ।* 

ভক্তগণ ষে তাহাকে ভগনাঁন বলিয়া মা নয়হিলেন তাহাত পুর্ববই বল! 
হইয়াছে । এইবার অন্ত সাধ!রণকে নিজ এশবর্ষযা ও মাধূরধ্য পূর্ণ লীল] আন্বাদনের 
অবসর দিয়! এক অন্তিনব লীলার সুচনা! করিলেন । 

পরম ভাগাবস্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের গুঙে প্রভু আপন ভক্তগণ সহ কীর্তন 
আস্ত ক'রয়াছেন। ইতিপূবোে একদিন মহ)ভাঁবের আবেশে প্রত ভক্তগণকে 
বণিয়াছিলেন তোমাদের হঃথ দেখিয়। আমি তোমাদের কাছে আপিয়াছি। 
তোমর! আমার কাছে যাহা চাহিবে আমি তোমাদিগকে তাতাই দিব। 
এমন প্রাণ জুড়ান অভয় বাণী শুনিয়া! ভক্তগণ প্রভুকে যাহার যেমন অভিলাষ 
তাহা জানাইলেন, প্রভৃ৪ ঈষৎ ভাঁসিয়া একে একে সকলের প্রার্থন পুরণ 
করিতেছেন। হঠাৎ প্রভু শ্রীজদবৈত আচার্ষ্ের প্রতি চাছিয়া হুঙ্কার করিগা 
বলিলেন এই অছ্বৈতের হুষ্কারেই আমার আবির্ভাব। 

“শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীরোদসাগরে। 
নিদ্রাভঙগ হইল মোর নাড়ার ৬ ভুঙ্ক!রে ॥" 








» ভ্ীঅদ্বৈত আচার্য্যকে প্রভু 'নাড়া' বলিয়। ডাকিতেন, কেন ডাকিতেন তাহ! তিনিই 
জানেন। আজকাল অনেকে 'নাড়' সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত হইতে অধ্ৈত প্রভুর নাড়া নাম 
হইয়াছে ধলিয় প্রমাণ দিয়া খাকেন। আমরা আজ সেবিষয় আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ 
করিব লা। আরও কিছুদিন আমক্স এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া] আমাদিগের বক্তব্য 


ভাত্র, ১৩৩ ] ভক্তের প্রার্থনা $ 


স্থতঃং আমার এই অবতারের মুল কারণই এই নাঁড়া। প্রতৃ্ন এই বাক? 
শুনিয়। হরিবোল হপ্সিবোল বলিয়া সকলে অন্বৈতের জয় ঘোষণা! করিছছে 
লাগিল) তথন গ্রভু অন্বৈতের দিজে চাছিয়। মৃদৃ হাসিয়া! বলিলেন, "কৈ তুমি তত 
কছু বর চাচিলে ন।?* প্রহর কথা শুনমা অত্বৈত আচার্ধা বাছা বলির 
ছিলেন শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভাঁধাতেই তাহা বলি। 

*্তদ্বৈত বলেন প্রভু মৌবে এই বর। 

মূর্খ নীচ দরিদ্রেয়ে অনুগ্রহ কর।॥* 

পগ্জবৈত বোহদে যদি ভক্তি বিলাইব|। 

স্ত্রী শুদ্র আদি যত মূর্থেরে সে দিবা ॥ 

বিচ্যা! ধন কুল আদি তপ্ন্তার মদে। 

তোর ভক্ত তোর ভক্তি যেযে জন বাধে॥ 

সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া। 

জাচগ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লইয়া | 

শ্রীমহৈত বলিলেন ব্রিজগতের নাথ তুমি সম্মুখে, প্র।ণ ভরিয়। তোমার 
সহিত কথ! বলিতে পারিতেছি, নয়ন ভরিয়া তোমার ব্রিভুবন উজোর কারী 
রূপ-মুধা পান করিতেছি, ইভ! ব্যতীত চাহিবার বা পাইবার আর কি আছে। 
তবে যদ্দি একান্তই বর দিবে তো এই বর দাঁও, শাস্ত্ানুসারে বাহার! 
তোমার পুজার অনধিকারী সেই স্ত্রী শূদ্র চাল মূর্থ দরিদ্র প্রভৃতিকে তোমার 
ভক্তি দাও। তোমার প্রেমে, তোমার গুণগানে, আচগ্ডাগে আননে নৃষ্তা 
করুক, অধম, পাপী, মুর্খ বলিয়! কেহই যেন বঞ্চিত না হয়। 
এই ত হ্বৈত গ্রভূর প্রার্থনা । এইবার আবার পরমভক্ত শ্রীগৌরাঙগ-পা্ষদ 

শ্রীবাসের প্রার্থনাট। শুনুন । ভ্রীবাদের আধিনায় যখন পুরাদমে কীর্তন চলিতেছে 
সেই সময় শ্রীবাসের পুত্র অনারমহলে মৃত্যুশয্যা্ শায়ী। শ্রীবাস-গৃহিনী শষ্যা-পার্খে 
উপবিঞ্া। দেখিতে দেখিতে কীর্তনের রোলের সহিত পুত্রের প্রাণবাযু অন্ত 
আকাশে নিশির( গেল, সকলে কীদিয়া উঠিলেন। অমনি শ্বাণ ছুটির! বাড়ীর 
মধ্যে গেলেন এবং আীকে বলিলেন, প্কীদিবার সময় অনেক পাইবে কিন্ত আন 
তোমার গৃহে যে দেবছুলভ প্রেমময় মূর্তি শ্রীন'ম সংকীর্তনের ছলে তক্তগ্ণণ 


বলিব। সহৃদয় পাঠক্চগণের বধ্যে যদ কেহ গুভুর এই নাড়া বলিয়া সম্বোধণের কারণ 
অবগত থাকেন আমাদিগকে জানাইলে আমর] ষ্থাসময় তক্ি পঞজজিকায় উহ! প্রকাশ 
ফরিব। (ভ$ঃ সঃ) 


তি 
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পরিবেষ্টিত হইয়! প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন, এ শুভ-দর্শন, এ গুভ-নুযোগ, 
এ মহা! সংযোগ জীরনে আর হুইবে কি নাসন্দেহ। চল একবার নয়ন ভবিফ়। 
তুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়। এবং সেই সুমধুর কীর্তন শ্রবণ করিয়া দর্শন ও 
শ্রবণের পিপাসা মিটাইয়। লই ।* এই বলিয়া মৃত প্ৃত্রকে বন্ত্রাবৃত করিয়! রাখিয়। 
উভয়ে কীর্তনস্থলীতে গমন করিলেন। 
এদিকে প্রভুর অন্ত দিনের মত কীর্তনে স্ফৃপ্তি হইতেছে নাঁ, অন্তর্ধ্যামী প্রত 
সবই বুঝিলেন কিন্তু ভক্তের মিম! বাঁড়াইবার জন্ত ছল করিয়া! বপিলেন পভত্ত- 
গণ ! আজ আমার কীর্তনে আনন্দ হইতেছে না কেন?” প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে 
কোন কোন ভক্ত শ্রীবাসের পৃত্থের বৃত্তান্ত বলিলেন এবং পাছে কার্তনাননা ভঙ্গ 
হয় সেই জন্য যে শ্রীবাস এতক্ষণ এ বিষয় প্রভূকে জানান দাই তাহাও বলিলেন। 
গুনিয়! প্রভু শ্রীবাদ পণ্ডিতের দিকে চাঞিলেন, তারপর বাড়ীর মধ্যে গিয়া 
যে ভাবে মুত পুররঙ্ষে কথা বলাইয়া ছিলেন মুল গ্রস্থাদিতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
জাছে অমর] সে সব কথা এখানে ন! বণলয়া আীবাসের প্রার্থনার কথাই বলিব, 
কারণ গৌর-ভক্তের প্রার্থনার বিষয়ই বর্বমান প্রবন্ধের মালোচ্য। 
প্রভু ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন *ভক্তগণ ! শ্রীবাসের হৃদ ধন্, 
আর ইছার ভক্তির পরাকাষ্ঠা় আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।” তারপর 
স্রীবাদকে বলিলেন প্রবাস ! তোমার ভক্তিতে আমি বডই তৃপ্ত হইয়াছি, তুমি 
কিছু প্রার্থনা কর! সংদারের ছুঃখতে। তোমার নাই, কিশ্ব আমি এই বর দিলাম 
যে তোমাকে দেখিবে বা তোথার নাম করিবে, তোমীকে ভক্তি করিবে 
তাহারও কোন দুঃখ থ।কিবে না। তারপর তোঁমার এক পুর গিয়াছে সেন 
কোন ছুঃখ করিও না আমি এবং নিত্যানন্দ দুইজনে তোমার ছুই পুত্র 
হইলাম ।” শুনিয়। আরীৰীস বলিলেন_- 
“জন্মে জন্মে তুমি পিত! মাতা পুত্র গভূ। 
তোমার চরণ যেন ন। পাসরি কতু ॥ 
যেখানে সেথনে প্রভূ কেনে জন্ম নছে। 
তোমার চরণে ধেন প্রেম-ভক্তি রহে ॥” 
প্রতু, তুমি পুত্র, তুমি মাঁতা,তুমি পিতা, তুমি আমার পর্বপ্ব'আমি আর কিছু 
চাই না । জার চাহিবই বা কি, যাঁহাকে প।ইবার জন্ত কত যোগীন্্র মুণীন্দ্র কত 
সাধন! করেন সেই তুমি আজ আমার সম্মুথে। তবে এক প্রার্থনা যে, এবার 
তো জন্ম পাইয়! তোমাকে পাইয়াছি অতঃপর আমাকে যেখানে অন্ত যেকোন 


তান্ত্র, ১৩৩৭ ] ভক্তের প্রার্থনা ১৯) 


ফব!নীতে জন্ম দাও না কেন তোমার এ চরণে যেন আমার প্রেম-ত্ক্তি থাকে ।* 
শ্রীবাসের প্রার্থনা শুনিয্না তক্তগণ প্রেমাননে হরিবোল হরিবোল বণিয়! 
উঠিলেন। এইবার শ্রীধরের পালা। 

আন নবনীপে ভক্ত-পমাজে মহ! হুলুস্ুলু পড়িয়া! গিয়াছে । শ্রীবান পণ্ডিতের 
গৃহে প্রতাহই নৃত্য কীর্তনে সকলে যোগদান করেন প্রভুও সকলকে লইয়া 
আনন্দ করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া যাঁন। 

আজ শ্বাসের মন্দিরে প্রভুর মহাগ্রকাশ হইয়াছে অসংখ্য নরনারী আসিঙক! 
দেখি! ধন্ত হইতেছেন কত ভক্ত প্রাণ ভরিয্! প্রভুর নিকট নিজ প্রার্থন! 
আানাইয়া তাহার ষথাযথ সদুত্তর পাইয়া আনন্দ মনে গৃহে ফিরিতেছে। 

শ্রীধর বড় দরিত্র, নবদ্ধীপেই তাহার বাস। থোড়, কলা, থোলা প্রভৃতি বিকল 
করিয়া অতিকষ্টে কোন রকমে সে দিনপাত করে, কোন দিন আহার ষোটে 
কোন দিন যোটেও না। সাধারণে তাহাকে খোল! বেচ! শ্রীপর বলিগাই ডাকে। 
শীধর প্রভূর বডই প্রিক্পপাত্ত। থোড়, কল! লইয়া মধো মধ্যে প্রভুর নছুভ 
তাহার বিশেষ কন্দল হয়। অবশ্ত সে কন্দল প্রেম কন্দল, যেবূপ কনদল ভক্ত 
ও ভগবানে নিত্য হম্ন সেইরূপ । 

আজ প্রতৃর মহা প্রকাশ দোথতে সকলেই আসিয়াছে জ্টীধরও মাপিয়া এক 
পাঁশে বদিয়া প্রভুর লীল! খেলা দেখিতেছে, গ্রভুর আদেশে শ্রীধর তীহার সম্গুথে 
আগিজেন এবং তাহার কৃপা পাইয়া নানাবিধ স্তব স্ততি করিতে লাগিলেন 
প্রহু এইবার শ্রধরতে সপ্োধন করিয়া বলিলেন_-*্ীধর তুমি বর নাও, আঙ্ 
যাহ! চ!হিবে তাহাই দিব।” শ্রীধর তাহ। শুনিয়! বলিলেন-_ 


প্রত আর ন! ভাড়াইব1। 
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি আর ন। পারিবা।” 
শ্রধরের কথ শুনিয়। প্রহথ হামিলেন এবং পুনরার তাহাকে বললেন, শ্ী'র 

আমার এই দশন ব্যর্থ হইবার নয়। তোমার সাংসারিক কষ্ট দ্র হইবে আমি 
তোমাকে এক মহারাজ্যের ঈত্বর কক্গিত| দিব, তুমি অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কিছু 
প্রার্থন! কর। থা 

“হাসি বলে বিশ্বস্তর শুনহ শীধর। 

এক দহাঁরাজ্যে কর! তোমারে ঈশ্বর ॥ 
কিন্ত শ্রীধর তো তাহা চান্‌ না, ভিনি বলিলেন প্রভু আর কেন ছলনা, তোমাকে 
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যখন পাইয়াছি আর আমার কষ্ট কি? তবে যন্দ নিতান্তই বর দিবে তবে 
এই ঘর দ্বাও--. 

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর থোল? পাত । 

সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ। 

যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে কাঁরল কন্দল। 

মোর প্রভূ হউক তাঁর চরণ যুগল ॥ 

প্রডে। ! কত রাজরাজেশ্বরের প্রদত্ত উপাদেয় দ্রবা পরিত্যাগ করিয়! যে 
খ্রাঙ্মণ লোর করিয়া আমার নিকট হইতে খোলাঁপাত কাঁড়য় লইত আমার 
প্রদত্ত এক টুকরা থোঁড়কল। সে ব্রাহ্মণ মিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিত সেই ব্রাঙ্মণ যেন 
জন্মে জন্মে আমার আশ্রয় হয় এই প্রার্থনা । 
ক্রমশঃ 


শ্লিহরিহর তট্রাচার্য্য 


দায়ী কে? 


সংস!র-সাগর-নিমগ্ু জীবের উত্তরণের তরণী সাধুনঙ ও সতপ্রপঙ্গ। একথ।! 
সাধু গুরুর মুখে শুনিতে পাঁওয়! যায়। শাস্ত্রও পুনঃ পুনঃ “ই কথাই নানাভাবে 
নাঁনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিঞ্জের ছদ্ধৈব বশতঃ বা অন্ত যে 
কোন কারণেই হউক প্রকৃত সাধুসঙ্গ আজকাল বড়ই ছুল“ত হইয়া পড়িয়া ছ। 

সাধুর পোষাক পরিয়া, বাহিরে সাধুর ভাঁন দেখাইয়া সংসার-মোহ-পক্ক- 
নিম্জ্দিত জীবকে আরও ভ্রমে ফেলিয়া অনেকে আনকাল সাধুর নামে কলঙ্ক 
করিতেছেন ইহার বেদবিধি বা আচার্যগণের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া 
নিজেদের সুবিধা মত মনগড়া মত লইয়া খুব আরড়ম্বরের সহিত জন সমাজে 
আবিতূ'ত হইতেছেন, আমর] বলিতে পারি ন! একুপ সাজা সাধুর সঙ্গ করিলে 
যথার্থ দীবের কল্যাণ হয় কি নাঁ। বিশ্বাসের দ্বারা যদিও ছু'একজনের 
কথঞ্চিৎ কল্যাণ হইতে পারে কিন্তু মোটামুটি নকল্যাণই যে বেশী হয় এইরূপই 
আমাদের ধারণ! । 

তারপর, সৎপ্রসঙ্গ কচিৎ কখন কথনও কর্ণ€ূহরে প্রতিধবনিত হইলেও 
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আমাদের নিজের দোষেই হউক বা উপদেষ্টা নিজে আচরণশীল নয় বলিয়াই 
হউক তী শোন! পর্যযস্তই হয় উপদেশ মত কার্য কর! হয় না। 

ভগবান শ্রীগৌ রাগ হুন্দর হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন-_ 

"আচার প্রচার নামের কর দুই কার্ধ্য। 
তুমি সর্ধবগুর তুমি জগতের আধা ॥* 

ধিনি নিজে আচরণ করিয়! প্রচার করেন তাহার কথাতেই ঠিক কার্ধয হয়। 
তাই শ্রীমন্মহা প্রভু "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখার” সেই জন্থই তাহার 
গ্রব্তিত ধর্ম এত অত্যাচারে ও লোকের নিকট অতি আদরের সহিত আজ্ঞ- 
পর্য)স্ত গৃহিত হইতেছে। 

এখন আমার প্রিজ্ঞান্ত এই যে, এর জন্য দায়ী কে? সাধুর পোযাকধারী 
উপদেষ্টা, না আমরা । যদি আমার প্রাণের কথ! বলিতে হয, সরল ভাবে যদি 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তবে আমি বলিব এর জন্ ফম্পূর্ণ যোল আনা না হইলেও 
পনের আনা তিন পাই দায়ী আমরা । কেন, তাই বলিবার জন্যই আজ 
উপস্থিত হইয়াছি। যদিও প্রাণের কথ! বলিলে এক শ্রেণীর লোকের নিকট 
বিশেষ তির্কৃত হইব, তথাপি না বলিয়া পারিলাম না, তাই ছু'টো 
গ্রাপের বেদনা পাঠকগণকে জানাইয়া কথঞ্চিৎ শাস্তি গাইব মনে করিয়া 
বলিতেছি। পাঠক্গণ ক্ষমা করিবেন । 

গ্রথম আমাদের স্বভাবের কথা বলি। ভিলকে তাঁল করিয়া সাধারণের 
চক্ষে ধুলি দিতে আমরা এত পটু যে, সময় সময় বিশেষ ভাবে লাঞ্চিত হইয়াও 
নিক্ষেপের হুর্বলভ1 বুঝতে পারি না । তারপর ধর্ঘ্ধের নাম করিয়া জুয়াচুরীতে 
আমর' এমন সিন্ধহস্ত যে, বোধহয় কোনও সময় এমন কেহ জন্মায় নাই যে, 
আমাদের সমকঙ্গ ভইতে পারে । আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অন্ত কোন ও 
উপায়ে আমর! জন সমাজে দশক্ন্র একজন হইতে না পারিলেও ধর্দের নাম 
করিয়া যে কোন প্রকারেই &ইউক এক্বার ছুএক জনের মধ্যে নিজের ভগ্ডাঁমি 
টাকিয়া একটু বুজ.কগী দেখাইতে পাণরলেঈ কাজ হ!সিল হুইয়! গেল, আর 
তথন আমাকে পায় কে গ তারপর আর এক উৎপাঁৎ অবতার লইয়া । 

কাহারও ভিতরে শামান্ত কিছু অসাধারণত্ব দেখিলেই আমরা তাহাকে 
অবতার বলি; গ্রচার করিতে আরম্ভ করি। ভাবের জল-গণ্ুষ আমাদের 
মাহাত্ম্য মহাসমুজে পরিণত হইতে বড বেশীদেরী লাগেনা। কিন্তু ইহাতে 
ধাহাকে অবতার করি তাহারও যেক্ষতি করি না তাহা নহে। প্রথম প্রথম 
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হয় ৩ তাহার বেশ ধর্মভাব ছিল কিন্ত পাচজ-নর পাল্লায় পড়িয়া তাহাকে সে 
ভাব বেশী করিয়। জোঁককে দেখাইতে হইল, ক্রমে ভগুমী জাকিয়া! বপান্র 
খাটাভাঁব একেবারেই লোপ পাইল তখন ধে কোন উপান্ে পূর্ব ঠাটু বজায় 
রাখিবার চেষ্টা চলিতে থাকে । অমনি চারিদিকে নানাভাবের প্রচারক জুটিয়া 
যায়। ক্রমে ক্রমে অশ'্ষগত সরল বিশ্বাদী ২৫ জন যদিও আসিয়া! দল পুষ্ট 
করিতে থাঁকে কিন্তু সেট! বড় স্তায়ী হয় না, এই ভাবে নিজেরাও মজি, খর 
শিজেদের দোষে অন্ত সম্প্রদায়ের চক্ষেও হেয় হই। এখন বলুন দেখি এই 
অবনতির জন্য দামী কে? একজন হয়ত সতপথে চালিত হইয়! নিজ জীবন 
উন্নত করিতে চেষ্ট! করিতেছিল কিন্ত আমরা পাচজনে তাহার উন্নতির পথ 
রোধ করিয়া! দিলাম এ কন্ঠ কি দায়ী আমর! নয়? 

অ।জ্রকাল বাজারে অবতারের অভাব নাই, একটু খুঁজিলে বোধহয় মানা 
শাঁবের নানা অবতার নয়ন গোচর হইবে। জানি না এতে সমাজের মঙ্গল 
হইতেছে কিন্বা ভীষণ অমঙ্গলের সুচনা! আরম্ত হইয়াছে । উশ্াগৌর ভগবান 


আমাদিগকে রক্ষ। করন । 
শ্রীকৃষ্ণদাস দাস 


আলোচন। 


(১) শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে রাঁসলীল। ) 
কলিকা'ত। শ্রাগৌভীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মুখপত্র শ্রী গীরাঙ্গ-সেবকে ১৩২৯ 
স!ল ভাদ্র ও আ্বন মাসে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার নি্যারতব মহাশয় তগবান 
শ্ররু্জের রাসলীল! লইয়! যে ভাবে আলো5ন1 করিয়াছিলেন আমরা মনে করিয়া- 
ছিলাম উহ! পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গোৌঁড়ীক়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আঠা্ধ্যগণ উক্ত 
গণপস্ত বাঁবুর প্রবন্ধর ঘোর প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু আজ এগার মাস গত 
হইল কেহই কোন প্রতিবাদ করিলেন না প্রতিমাদের গৌরাঙ্গসেবক পাইয়াই 
আমর! কিছু বাহির হইয়।ছে কি ন! প্রেখিবার জন্য বাগ্রহই । কিন্ত কোনও 
উচ্চবাচা নাই দেখিয়। বডই আশ্চর্য্য হইলাম । গৌবাঙ্গমেবক পত্রিকার যিনি 
সম্পাদক তিনি বছু ভাষাধ্দ্‌ একজন তক্ত, অথচ সাহিত্যিক তিনিও কেনে 

এতাদন নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ন! বুঝিতে পাঁরিলাঁম না। 
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এখনও ত গৌড়ীক-বৈষ্ব সমাজের আচার্যগণের অভাব হয় নাই? 
বিশেষতঃ 'অনেক প্রতৃপাদগণ এ রাদলীল! লইয়াই ত সভা! সমিতিতে পাঠ বা 
বাখা! করিয়! বেড়াল। তাহারাও কি ইহার কোন উত্তর দেওয়! কর্তব্য বলিয়! 
মনে করেন নাই ? এ বিষয় যধি আলোচনা কর অনাবশ্যক বোধ করেন ত'ব 
তাহাও স্পট করিয়া অ'মার্দগকে জানান কর্তবা, অতঃপর আমর! না হয় 
গণপতি বাবুর মতেই রা'সলীলা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দি। 

এ প্রবন্ধ বাহির হইবার পর এ বিষন্ন লইয়া আমাদের সহিত প্রায়ই ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলোচন! হয়, আমরা কিছু বঙ্গিলে তাহারা তত 
গ্রাহা করেল না তারপর তাহার! বলেন আপনাদের লম্প্রণায়ের ধাহরা আচার্ধা 
তাহার! এ বিষয় পিখিত উত্তর দেন না কেন? এমন কি গৌরাজ-লেবকের 
গ্রাহকগণের মধ্যেও কেহ কেহ এবিষয় অধম লেখককে জানাইয়াছেন। 
তারপর ভিন্ন ভিন্ন ভ্রিকায়ও এবিষম্র অনেক অনুযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। 
কোন কোন আচার্ধা সস্তানকে আমরা এ বিষয়ের আলো!চনার অন্য বিশেষ 
ভাবে অনুরোধও করিয়াছিলাম কিন্তু সাহারা “কোন আবশ্বাক নাই” 
"কি হইবে প্প্রতিবাদ করা উচচত নয়" প্রভৃতি কথ বলিম্' আমাদের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা বুঝিতে গারিতভেছি না এন্প উত্তরের কারণ কি, 
[িপক্ষবাদী যদি কোন কথা না বুঝিতে পারিয়াই লিখিয়! থাঁকেন, আমাদের 
দে কথা তাহাকে যুক্তি দ্বার বুঝাইয়। দেওয়া উচিত নয় কি? 


আমর! শীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাহার প্রতোক লীপাই 
আমরা সত্য এলং নির্দে,য বলিয়া মানিয়। “ই । শ্রামস্তাগবতাদি গ্রন্থে যাহা বর্ণনা 
হইয়াছে তাহার একটা বর্ণ ও আমরা রূপক বলিতে পার না। শুধু আমি নয় 
বোধহয় গৌতীয়-বৈষ্ণব সমাঁজের কেহই তাঁহ! পারেন না। এমতাবস্থায় এখন 
পর্ম্যস্তও গণপতি বাবুর প্রবন্ধের কোনবপ আলোচন! কেন হইল না বুঝিলাম 
না। শারপর প্রতিবাদকারী কাগজওযালাদিগকেও বলি, তাহার] কেবল 
"এরূপ গ্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত নয়, ইহ! সম্পুর্ণ গোশ্বামী সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ” 
গ্রভৃতি ছু'এক₹টি কথা বলিয়াই ক্ষাস্ত হয়েন কেন? তাহার! কি সমগ্র প্রবস্ধটা 
প্রতিবাদ করিতে পারেন না? আশাকর্ব শীপ্রই আমরা গৌরাঙ্গ সেবকে 
অথব! প্রতিবাদ কাপী কাগজে ইহার বিশেষ রূপ আলোচনা দেখিতে পাইব। 
যাঁদ [নিতান্তই কোন আচাধ্য সন্তান ব! ধর্ম প্রচারক গ্রভুপাদ গণ এ বিষয় লক্ষ্য 
নাকরেন তবে সম্পদক মহাশয়ও যাহাতে নিজ মন্তব্য প্রকাশে বিলম্ব 
ন! করেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ জন্ুরোধ জানাইতেছি। অনেক দিন হইয়াছে, 
আর বিলম্ব কর! কর্তবা বিয়া আমাদের মলে হয় ন।। 


২৪ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ২ম সংখ্য|। 
(২) ধন্ম পন্ভ্রিকা। 


বেশী দিনের কথা নয় তিন বৎসর পুর্বে একবার শ্রীধাম নবদ্বীপে জনৈক 
গ্রভূ সম্তান ছঃথ করিয়া বলিয়াছিলেন প্বাজারে ষ!সিক ও সপ্তাহিক অনেক 
হইতেছে কিন্তু বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের কাগজ য ছু'এক খাঁন! আছে তাহাই কোন 
রকমে বাচিয়া আছে মাত্র । এবার গত বৈশাখ মাসে শ্ীধামের সেই গ্রভৃপাদের 
সহিত দেখ! হওয়ায় তাঁহাকে বলিঘ(ছিজাঁম ০প্রভূ ! এবার মাদিকের অভাব:তা 
আর নাই-ই ! দেখিতে দেখিতে দাপ্তাহিকও অনেকগুলি হইয়াছে । প্প্রভৃপাদ 
ছুঃখ করিয়া বলিলেন “ডাই হইয়াছে বটে কিন্ছ পড়িয়া! শাস্তি পাই তক | কোন 
খানিতে হয় তব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের উপর জোর কষাঘ।ত, কোন 
খানিতে হয় তে! ভূইফোঁব মত প্রচার, আবার কোনখানি বৈষ্ণব সাপ্ত'হিক 
নাম দিক্লাও দেই পরনিন্দা পবচর্। প্রভণ্ত প্রচার করিতেছে 'খসব তো দরকার 
নাই, যখার্থ প্রাচীন আচীর্ধগণ যে ভাবে সম্প্রদায়ের বিষয় উপদেশ করিয়া 
নিজেরা আচরণ করিয়া! দেখাইয় গিয়াছেন সেই সকল সাধারণের মধ্যে প্রচার 
করাই আবশ্যক । কিন্তু ভাই, যেপব মালিক বা সাধাহিক বাহির হইয়াছে 
তাহাতে তাহা তয় কি ?” 

প্রভূপার্দের কথার উত্তর দিতে পাণ্রহাম না । কেন পারিলাম না তাহ! 
বোধহয় আর খুপিক়া বগিতে হইবে না। কাগজ বাহির হইতেছে ছাপাখানার 
কল্যাণে অঙ্গ সৌষ্টবেরও কোন ক্রুটী নাই কিন্তু খুলিয্লা) পড়িতে গেলেই যত 
গগুগোল। প্রাচীন মত কেউ বড় আর মানিতে চাঁন না। আচার্ষ।গণের 
উপদেশ যার ধেমন খুসি তিনি সেইরূপে ব্যাথা করিতেছেন। যিনিই কাগজ 
বাহির করেন তারই মুল অনুসন্ধান কারলে দেখা যায় নিক্জ নিজ মত(দেমত 
মহাজন গ্রাহা হউক বানা হউক) প্রচার করাই উদ্দেশ্য | 

এন্ধপ করিলে সম্প্রদায়ের উন্নতি হয় কি করিয়।। বিশেষতঃ এক 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার আরস্ত হঈালে অন্ত সম্প্রণায়ের 
লোক উপহাস ন! করিয়া পারে না । তাহার! স্পইই বলে শ্যাঙ্গের নিহেদেরই 
মতের মিল ন'ই তাহ।রা! আবার পরকে উপদেশদ্েয় কি করিয়া ।* আমাদের 
মনে হয় টৈঞব-সম্প্রদায়ের যতগুপি কাগজ আছে (কিমাঁসিক কিসাপ্াহিক) 
গকলগুলিকে হই৪। একট! সভ্ঘ গঠন করিয়। এক একছরন এক একট। বিষন্ন 
প্রচারের ভার লইলে যেন ভাল হয়। কিন্তু কপ ভাবে প*ষ্পর পরস্পরের 
(প্রতি বিদ্বেব ভাব লইর! গ্রচার আবন্ত হইয়াছে ইহাতে কতদূর ফল ভইবে 
্লিতে পারি না। এসব দেখিয়া শুণিয। অনে হয় ধর্মের গ্লানি যেন আরম 
ছইয়াছে। জানি না এমন কোন শক্তিশাতী মহাপুরুষ সম্প্রদায়ের উন্নতি কলে 
আরসয়। আবার সব ছ'টির়। কাটিম। খাট জিনিস সাধারণের মধ্যে দিতে কতরদনে 
আস্ত করিবেন। আমরা শুধু এই ধন্ম-বিপ্রবের ঘোরঘনঘট। দেখিয়া সেই 
াশয় বসিয়া আছি। শ্ীগৌরাঙ্গ সুন্দর কতদিনে আমাদের আশা পুর্ণ 
করিবেন জানি না। 


ভক্তি 


“তক্তি9ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বব্পিমী । 
ভক্তিরানন্নরূপা' চ ভক্তিভক্তস্থ জীবনম্‌ ॥৮ 





রত সত জি উন নস --্র্স ী 
স্পা শশী শশী তর 


( ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩০ সাল ) 





প্রার্থন। 


*তোমাছেন গ্রিয়জন কে আছে হরি। 
সম্পর্দে বিপদে, নিশির্দিন কে সহায় 
কে আর এমন হিতকারী ॥* 


দীনবন্ধু! দীনের তুমিই একমাত্র ভরস, আমার সুখে দুঃখে চিবসহচর পরম- 
বন্ধ তৃমি ভিন্ন আর কেহই নাই । মোহ ম্ধিরাপানে ছিতাহিত জ্ঞান শূন্য হুইয় 
এতদিন তোমাকে জানিতে পারি নাই, বলিতে কি জানিতে ইচ্ছাও হয় নাই। 
এখন তোমার কৃপায়, ভোমার ভক্ত-সঙ্গ পাইয়া আমার সৈ মোহের ঘোর কাট! 
গিঘাছে, এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়ছি যে, আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার 
করিতে একমাত্র তুমিই আছ। তোমা ভিন্ন মার আমার গতি নাই । 

আমার প্রতি যে তোমার অসীম দয়, আমার নিকট হইতে ভালবাসার 
প্রতিদান কিছু না পাইলেও যে, অবিরত নানাভাবে তুমি আমাকে ভালবামিতেছ, 
কিসে আসার সুখ হয়, কিসে আমি আনন্দে থাকিতে পারি অহরহঃ তুমি যে 
তাহ। করিতেছ এতদিনে অমি তাহা বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছি। 

দয়ময় | এই জানার জন্য এখন কাহার জয় দিব তাহাই ভাবিতেছি। তুমিত্ 
অনাদি কাল হইতেই জীবের প্রতি করুণ. কিন্তু এতদিন তে! আমি তাহ! 


২৬ ভক্তি [ ২২শ ধর্ষ, ২য় সংখ্যা 


জানিতে ব| গ্র/ণে প্রাণে অনুভব করিতে পারি নাই, আন ন! জানি কোন জন্ম- 
জন্মাস্তরের স্ুকৃতি বলে তোমার ভক্ত কূপ! করিয়া তাহার অমুতময় সঙ্গ.দিঃ। 
আমার ভ্রম দূর করিয়! দিয়া তোমার অপরিলীম দয়ার কথা আমাকে 
ভানাইয়! দিল। তাই বলিতেছিলাম এখন জয়টা তোমার দিব, কি তোমার 
তক্কের দিব । সর্বপ্রথমে তে! আমি প্রাণ ভরিয়া! তোমার ভক্তের জয় দি, 
তারপর যাহ! হয় হবে। জয় ভক্তের জয়! | 
এইবার তোমার কাছে একট! নিবেদন--তোমার জীল! তো মান্ষ ইস্ছা! 

করিলেই বুঝিতে পারে না? যখন তোমার দয়! হইবে তখন তোমারই ইচ্ছায় 
তোমার ভক্ত আসিয়! নানাভাবে জীবকে লীলার তত্ব ধুঝাইয়! দিবে। কিন্ত প্রভু, 
সর্বদ] ত সে দঞ্গ পাই ন।) সংসার দিয়াছ সে সংদার যাহাতে করিতে পাস সেরূপ 
শক্তিও ত তোমাকেই দিতে হইবে? নচেৎ আমরা আর তকোথা হইতে শক্তি 
জানিব। তাই তোমার নিকট প্রার্থন', যাহাতে সংদার করিতে যাইয়! তোমাকে 
ভূলিয়। ন। যাই তাহ। করিও । সংসার করিতে যাইয়া নান! প্রকার রোগ, শোক, 
ছুঃখ, দৈন্ত আপিয়! খুব জোর কষাথাত করিবে, কিন্ত দেখিও প্রভৃ,সেই কষ।ঘ।তে 
ধেন জ্ঞান শৃন্ত হইয়া তোমাকে আবার ভুগিয়া নাধাই। যেভাবে ধেখানে 
রাখিক়া যে খেল! থেলিবার ইচ্ছ! হয় খেল, কিন্ত থেলার ছলে তোমাকে যেন 
ভূলিয়। না বাই এই করিও। তোমাকে ভুলিয়া আমার যত ফেন মুখ, যত কেন 
এশ্বধ্য জানুক না, ফিছুই আমি চাই না। তোমার ভক্ত সত্য মত্যই 
বলিয়াছেন-_ 

"কি স্থুথ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় ছে। 

(যদি) চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ.চির মগন ন! রয় হে ॥” 

অগণন ধনরাশী তাছে কিবা ফলোদয় ছে। 

(বদি) লভিয়ে সেধনে পম রতনে যতন নাক্রয় ছে! 

ন্বকুমার কুমার মুখ দেখিতে ন1 61ই কে। 

(যদি) সে চাদ বয়ানে তব প্রেম-মুখ দেখিতে না পাই হে। 

কি ছার শশাঙ্ক জ্যোতি দেখি আধার ময়হে। 

(বদি) সে চাদ প্রকাশে তব প্রেম-ট।দ নাছ হয় উদ হে॥ 

সতীর পবিভ্র প্রেমও মলনত1 ময় ছে। 

(বদি) সে প্রেম-কণকে তব প্রেমমপি জড়িত না রয় ছে ॥* 


৪ খাঁ ষ্ঠ কক 


রস টি পে অর 


২১ 


| 


বিশ্বরপের সঙ্গীত (১২) 


গৌরাঞ্জ হে দয়াল] দীন্কে তরাণে ওয়ালে । 

নাম কে রটানে ওয়ালে, প্রেমকে! লুটানে ওয়ালে 

নদীয়া! নগর্!ম কীর্তন পূমকে মচানে ওয়ালে ॥ 

পাপি ওকে ত্রাণ কিক্কে। পতিতৌ!?ক গতি দিঙ্চো 

জগাই মাধাইয়! দোনো ভাইয়াকে তরাণে ওয়।লে ॥ 

দগ্ডতকমণ্ডলুধব্কে, সাধুকে স্বরূপ বনাকে 

বাই নীলাচল্দে আপন! ধরম্কে শিখানে ওয়ালে ॥ 

সার্বভৌম দর্প হর, প্রতাপকুদ্রকে নিস্তার 

ষড়ভূ্। ধর্কে মহ সংশয়কে 1 মিটানে ওয়ালে ॥ 

( হে) মহাপ্রভু মহারাজ, রাজনকে রাজাধিরাজ 

দাঁস বিশ্বরূপকে ভব বন্ধন সে ছোড়ানে ওয়ালে ॥ 
(বমদগ সে বাচঢানে ওয়ালে) 








শ্তাম সুন্দর ব্রঞ্জবিহারী | 

কিয়ে লুঠাম, বিনোদ বন্ধিম, তমাল তরুতলে পেখিন্ু ছরি 

নিরখি রূপ ব্রজ-ভূপ নন্দনে চকিতে চিত উন্মত হামার ॥ 

ন| ধরে ধৈরজ, দছিছে মললিজ, মরষ বেদন| শুন সহচরি 

কি ছলে যাব জলে পুনঃ সে তরুতলে কেরিব মোহন মূরলীধাস্ী ॥ 

কিয়ে সে নাগর, নবীন নটবর, নধর অধরে ধরে বাশরী 

কি ছ'র নারী মন মুগ্ধ মুনিগণ 'বিশ্ব' বিমোহিত হেরি মাধুরী ॥ 
লপ্পাদ ক। 


“ব্রজভাব” 


জীবমাজ্রেরই শক্তির একট! সীমা আছে, যার যতটা! করিবার ক্ষমতা 
তাহার বেশী কিছু কর্রতে গেলেই তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া িরিয়। 
আসতে হুইবে অথবা কপটতার মাশ্রয় করিয়! দশজনকে ফাকি দিতে যাইয়া 
নিজেকেও ফাকে পড়িতে হইবে। এনিয়ম লৌকীক জগতে সাধরণ কার্ধ।- 
দিতেও যেমন তজন রাজ্যেও ততোধিক। জাগতীক কোন কাধ্যের কথা এখানে 
তুলিব না ভজন রাজ্যের কথাই বলি। 

সাধারণতঃ দেখা যায় এক একজন এক এক ভাব লইয়! উপাসনা করে। 
যেমন কেহ শান্ত ভাবের উপাসক, কেহ দাস্ত ভাঁবের উপাসক, কেহব! বাৎলল্য 
ভাবের উপাসক ইত্যা্দি। শান্ত, দাস্ত, সধ্য, বাৎসলা ও মধুর এই রস পঞ্চকের 
দ্বেকোৌনও একটা আশ্রন্গ করিয়। সাধক সাধনা করে। কিন্তু জীবাত। জীবই 
বটে, দে তে। আর মুখের জোরে ঝা অন্ত কোন ভাবে জীব ছাড়া অন্ত কিছু 
হইছে পারে না? 

স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাহার *্প্রীমমিয়-নিমাই- 
চরিতের” এক স্থানে পত্রজের নিগুঢ় রস” সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইন্না এ 
বিষয্টী অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্ত 
উবার স্থল বিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

শিশির বাবু বগিয়াছেন-_পত্রঞ্জের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে অতি দুল্লত। 
আম ব্রজ-গোপী,কি আমি ব্রজের লোক, মুখে বলিলে হয় না। বাক্যের 
নূপুর পায়ে দিলা, ক্কি উপমার শাটী পরিয়া, গোপী সালে গোপী হও যায় 
ন।। অনেকে দেহ-তুব, কি ভাগবত-তত্ব কি রস-শান্্র পড়িয়। কতকগুলি 
কার্ধ্যমান্র শিথেন, শিথিয়্া। আপনার মনকে এই বলিয়! বঞ্চনা করেন যে, তিনি 
অঞ্জের লোক হইয়াছেন। অনেকে বেশ উপম!1 দিতে পারেন। কিন্তু উপমা 
যোজন! করিতে পারিলেই মন কেন নির্শল হইবে, কৃষ্ত-প্রেম কেন হইবে? 
একটী উপমা আবণ করুন। যথা, জীবন কিরূপ? না, পত্র পত্রের জলের স্তাছ। 
কিন্তু এট উপমার শুধু অর্থ বুঝিয়া কি ফল হইল? যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারেন 
যে, জীবন গতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহ বুঝিজ্া] জীবন যাপন 
করিতে পাবেন তিনিই প্রকতরূপে এই উপমার ফল ভোগী। 


আশ্বিন ১৩৩০] ব্রজ্ভাৰ ২৯ 


তবে ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে হুলভি বলিয়া! কি জীবে বজের ভঞ্জন 
করবে না? তাহারও উপান্ন উ্মন্মহাগ্রভৃ করিয়া গিয়াছেন। ব্রজের ভজন 
করিতে হইলে গোপীগণের অন্থগত হুইয়! করিতে হয়। তুমি রাধা হইতে পার 
ন! হুতরাং তুমি রাধার দাসী হও। তুমি যশোদ হইতে পার না! তুমি তাহার 
গণ হও, হইয়া শ্রীরুষ্ের সহিত ব্রগ্গবাসিগণের যে লীলা তাহা! উপভোগ কর। 
তুমি রাধ! হইয়! শ্রাকৃষক গাচ আলিঙ্গন কর এপাধ্য তোমার নাই। তুমি 
এমন স্থলে শ্রীরাধ। দ্বার! শ্রারুঞ্ণকে গাঢ় আপিন করাইয়া! দর্শন কর। তুমি 
যশোদ হইয়। শ্রীকষ্চের মুথে নবনীত দিতে পার না, তুমি যশোদার দ্বারা 
শ্রীকৃষের মুখে ননী দাও। তাহাতে শ্রতবাদিগণ যে রস আম্বাদ করেন তাহার 
অংশ পাইবে । আর থে অংশ পাইবে, তোমার পক্ষে সে প্রচুর হইতেও প্রচুর, 
তর হইবে ভূমি €প্রমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে |” «৯৯ 

প্ররজের নিগুঢ় রদ হৃবয়ে ধারণ করিতে হইলে মনে একটী অবস্থা বিশেষের 
প্রয়োজন। সে অবস্থা বিশেষ ভাল করিতে সাধন, তঞ্জন ও সময় লাগে ।* ৫১) 

» জ + * *ভরভগবানকে সীবস্ত প্রীতি দ্বারা ভজন! করিতে গঞ্রগৌরাজ 
অশপনি ভগ্দিয়। শিক্ষ! দিলেন। আডগবানকে প্রাগণনাথ বলিয়। মুখে সন্বোধন- 
করা অতিসহজ কথা কিন্তু তাহাতে রসের উদয় হইবে না। যেপরিমাঁণে 
একটা চিএ প্রস্ফুটিত হয় লেই পরিমাণে উহা! চিত্তমুগ্ধকরে। কোনস্ত্রী 
স্বামীকে প্রণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন দেখিলে গ্রকৃত প্রস্তাবে একটা 
জীবস্তছবি দেখ! হয়। সেই স্সীলোক বদি একটী কুকুরকে কি বিরাটাকার 


দৈত্াকে বল্লভ বলির! সঙ্বেধন করে, তবে ভাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া তাহার 





(১) আজ কাল এক শ্রেণীর গ্োক কিন্তু সাধন ভঙ্জন করিয়া কিছু বুঝিতে বড়ই 
নারাজ। তাহার] চান আগে ফল তারপর কাজ। এমন ছুর্দৈব যে, ইহারাই আবার 
ভগবানের লীলার সহালোচক। এইরূপ সযালোতকের হাতে একবার লেখনী চলিতে আর্ত 
করিলে তাহারা একেবারে সব ভুলিয়া যান। তখন জ্রিকালদশী ধাবগণের আজন্ম সাধন-লদ্ক 
মহা! অমূল7 বাক্যাবলিকেও একেবারে রূপক বলিয়া উড়াইয়াদেন। এই থে আজ কাল 
কোন ক্কোন লেখক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি আলোচন! করিতে যাইয়! অনেকের প্রাণে 
ব্যাথ। দিয়া থাকেন ইহারাও এই শ্রেণীর লোক 1 আমরা বলি, ঘদি লীলায় বিশ্বাস করিতেই 
ন1 গার, তবে তাহ! লইয়া নাড়1 চাড়া! করাইবা কেন? যেসকল ষহাজনগণ লীল! বিশ্বাস 
করিয়া গিয়াছেন তাহাদের চরণে মাথ! বিকাও, তাহাদের কৃপায় সন্ত অবিশ্বাস দূর হইয়া 
যাইবে তোমায় স্দয়ে লীলা মৃ্িনস্ত হইয়া দাড়াইবে তুষি ধন্য হইবে । (শক্তিও সঃ) 


৩৬ ভক্তি | ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ 


প্রতি স্বণায় ফি দয়ার উদয় হয়। সেইরূপে বন্দি কোন জীব নিরাকার 
ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে পেটিকি হর? না, একটি 
নিজীব কবিতা বই আর কিছুই নয় । অতএব যদি তুমিস্ত্রীলোক হও, 
ভগবান পুরুষের আকৃতি গ্রক্কতি ধরিয়া! তোমার সন্পুথে আগমন করেন, আর 
তুমি তাহাকে পতিত্বে বরণ কর তবেই তুমি তীহাকে-প্রকৃত প্রস্তাবে 
প্রাণনাথ বলিতে পার, তাহাকে প্রাণনাথ বলিবার তোমার অধিকার 
জন্প। কিন্তু তুমি যেখানে তাহা! পার না, সেধানে শ্রী্ামের ধানে 
কিশোরীকে দীঢ় করাও করাইয়া তুমি তাহাদের যুগল বিলাসের 
সহাক্নতা কর। এই নিমিত্ব ভগবানের মানবলীল। ব্যতীত তীাছার প্রেমভক্তির 
ভজ্পন হইতে পারে না। বৌদ্ধ, মুসলমান কি খৃষ্টান ইহার! কিঞ্িং মাত্র 
লীলা! পাইয়াছেন বলয়! ভক্তির তন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রজের নিগুু- 
রল আন্বাদন করিবার মত ভগবৎ লীলা ইহাদের কিছু মাত্র লাই।” 

বড় হ্ুন্দর--বড় মধুর কথা। শ্ীভগবানের ভজনা জীবমাত্রেরই একান্ত 
কর্তব্য কিন্তু সাধারণ জীব ন! বুঝিয়া ভঙ্গন করিতে যাইয়া আশ্রয় ত্যাগ 
করি! বড়ই বিভ্রাট করিয়! ফেলে । তাই বলিভাই সাধক! ব্রঞ্জবিছারীর 
দর্শন ধদি চাও, তাহার পরিকরগণের মধ্যে ধিনি যেভাবে তাহাকে ভজনা 
করিপাছেন, তাহা নির্দেশমত বুঝি তাহাদের আশ্রয় লইয়া কৃষ্চতজন কর। 
নিজে খোড়াইয়। বড় হইতে যাইওনা। আচাধ।গণের নিদ্দিই পথে তাহাদের 
আচরিত মতে ভজন কর নিজ নিজ মনগঢ! মত লইয়া ভজন বিভ্রাট 
ঘটাইওন|। 

শ্রীনটবর গোস্বামী । 


পীঠ-দেবতা 


নিদ্দে ভেবে ভগবান্‌ আপনাকে অপমান 
কতনা করিছে লোকে জগতে। 
আপন স্বরূপ ভুলি কতরঙ্গে ধরি ঙুলি 


বসেছে মুর্তি নিজ আকিতে ॥ 


আহ্বিন, ১৩৩ ঝুলন-রাতে ৩১ 


যাহাতে মানব-ধর্ম, যে কুলে মোদের জন্ম 
এবে, দেবতার আদি-_'পীঠ-দেবতা, | 
অসীমে সসীমকরে রেখেছে দর জুড়ে 


বিলাইয়ে নেহ প্রীতি মমত|॥ 
ছোট নহে, বড় এষে-_-নহে হছে সমতা ॥ 
শরমেন্্ক্কষ্ গোস্বামা 


ঝুলন--রাতে 


বশী বেবেছে।-বুন্দাবনের যমুনাংপৈকতে পরিপুরণণ আয়োজনের ভিতরে 
ভক্ত হদয় পুলকিত--আলোকিত ক+রে বাশী বেজেছে। চারিদিকে বত সুগন্ধ 
বঙ্কার নৃত্য করে বেড়াচ্ছে,-বরযার নব অভিসারে পুর্ণ যৌবন সম্পন্ন! যমুন! 
রাণীর ভিতরকার ম্পনন আরম হর়েছে। চাদের পরিপূর্ণ আলোকের নীচে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘের নৃত্য চলেছে । এই বিশ্বমনোমুগ্ধকর মহ! আয়োজনের 
ভিতরে ক্ষ্যাপার গ্রাণ আজ হটাৎ চমকে উঠল কেন? 

ক্রমে তার সুকোমল হৃদয়শতদল অপূর্ব পুলক গ্রভাতারুণ নংম্পর্শ 
ফমল কোরকের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রস্ফাটত হয়ে উঠল। যমুনার ওপাছে 
প্রান্তর-প্রাস্তস্থিত গাছগুলোর উপর দিয়ে এক থণ্ড কালো মেধ প্রকাণ্ড দৈত্য 
সৈম্তের মতো জেগে উঠ ল--এইবার মৃহুমুহু ভৈরব গর্জনে সেই পল্লী প্রকৃ- 
তিকে গ্রলয়ের আভাষ জ্ঞাপন ক*রতে লাগল ।--পথ নির্জন, রন মানবের 
সাড়া শব নাই, বুঞগ্জবনের লতাগুলের উপর দিকে শ্রাবণের বারিধ।র! ঝম্‌ ঝম্‌ 
করে কেবলই পড়ছে । পথ কর্দিম, বন্ধুর উপরস্থিত জল কল কল ক'রে ফেবলই 
নাব চে--এই ভর! বাদ্লার দিনে ক্যাপ! চলেছে,_-ভয় নাই, চেতনা নাই, 
উদ্বেগ নাই,_-আপন মনে ক্ষ্যাপা তার সেই এক নুরে বাঁধা পুয়ালো গান 
গেয়েই চলেছে,_-গান গাওয়াই যে হার ব্যস] । 

এই মহ! প্রলয়ের ম!ঝখানে ক্ষ্যাপার গান বিশ্ব-সঙ্গীতের সঙ্গে আজ 
আলিজন দিছে, আজ সে মর্ণকে বরণ করেই ধাচবে। 

এমনি ভাবে মনুষ্ সমাজের) অবজ্ঞাত রাস্তার হন কুকুরের মত প্রতারিত 


৩২ তত [ ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্য! 


ক্ষ্যাপা আপন মনে চ”লেছে,_-কেবল চলেছে । আজ তাঁর কফেবণি জ্দানন্দ 
কেবলি পরিপূর্ণ তা;--আজ-_ 


“ক্ষ্যাপ| খুজে খুঁজে মরে পরশ পাথর” 
আজ মনের তলার তার কেবলি জাগছে 
“ভর বাদর মাহ ভাদর শুন্ত মন্দির মোর” (বিগ্যাপতি ) 


মানুষের প্রাণের ভিতরে এই যে গতীর শূন্য তা ;--এ শূন্ভত। যেদিন প্রাণের 
সত্যিকার উদত্বোধানর সঙ্গে অনুভূত হবে সেই দিন না মানুষ গ্গ্যাপার হত 
ছুট বে-_কেবল ছুটবে! সেই দিন না সোণ। রূপ! ধন সম্পদ ফেলে কেবল 
'স্ুশ পাথরের দাধনা! জেগে উঠে সিদ্ধির পথে টেনে নেবে) 

মানুষ সংসারের লালসার বিলামে ডুবে ডুবে মনে কচ্ছে এই দৈনন্দিন 
জীবনে বেশতে। পাচ্ছি ;--রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, কেবলইতে! আমাদের সন্গুথে 
ভাণ্ডার খুলে দ্য়েছে।_-কিস্তু এমন একট! পাওনা আছে ষ! পাওয়। ন! গেলে 
মনে হবে এন্রীবনে অনেক পাওনা পাওয়! আর ₹ঃয়ে €ঠে নি। 

যে ক্ষ্যাপাকে তোমরা পাগল ঝলে হেগ। করেছে, কাঙ্গাল ঝলে তারিয়ে 
দিয়েছো, সে আজ এই গভীর দিশীখেপরশ পাথরেরসন্ধীন পেয়েছ। সে আজ 
তমালের ডাল ধরে ঝুলন থেলার মেতে গেছে, আজকের রাত তার সন্বুথে 
আলোমন় হয়ে কেসে দেখ! দিয়েছে সে আলোর প্রত্যেক ছটা সে দেখছে 
কৃষ্ণ, কুষ্ণময় মোহন ছবিখানি। ব্রজের ধেছগতে বেণুতে, পাখীতে শাখীতে, 
মযুরে ময়ুরীতে, জলে স্থলে সে আজ দেখছে তার পরশ পাথর। ক্ষ্যাপ! ষে 
শ্রবুন্দাবনের পরম স্থুক কোকিল আজকে এতদিন পরে, এত যুগ পরে এই 
ঝুলনের দোল্ন। দোলানোর ছলে তা ধর! পড়েছে। 

বশী, সেতো ক্ষ্যাপার কাপে বেজেছে,_-অনা্দি কাল থেকে সেই বাণীর 
একটান। আ্থবরকে আনুসর* করাই না ক্ষ্যাপার জীবনের পর জীবন দীর্ঘ 
ক্ষ্যাপামী? 

ভবনের অনেক পাওন! ছেড়ে সে আনব এই শেষ পাওয়। পেতে হাত 
পেতেছে,_-এই হাত পাতাকেই জীবনের পর জীবন শ্রেষ্ঠ লাধন1 বলে মেনে 
নিয়েছে। 

আব তাই তার কেবণি আঁনন্দ--কেবলি স্থখ। একবারের পাওনাতেই 
তার সমস্ত পাওন। সদ সমেত আদায় করতে ছুটেচে। এবড়মুন্দর পাওনা; 
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চি 


এই শেষ পাওম! হ'লে পিছনে ছেয়ে আর ছুঃখ করতে হুয় না, সম্মুখে চেয়েও 
আবার নূতন করে চলতে হয় না'। 

গোপন ঝুলনের রাতে বাদ্লার বিরাট আয়োজনের ভিতর এই যে ক্যাপার 
ক্ষ্যাপামী এতে! শেষ হুবে না )--দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎলর, জীবনের 
পর জীবন এমনি ভাবে ক্ষ্যাপা খুঁজবে । লাভ লোক্সান তাকে স্পর্শ করবে ন|। 
সে হ্বত সর্বস্ব ইয়ে কেবল খুঁজবে। গরশ পাথর খোজাই ধার শ্বভ।ব, সে 
ধুঁজবে; লোকের কাছে অবঙ্ঞত হয়ে খুঁজবে, পদাছত হ'য়ে খুঁজবে, লাঞ্চিত 
২ঃয়ে খু'জবে, অবনত লয়ে খু'ঁজবে,--খুঁজবেই, এ খোজ তার শেষ হবে ন1। 

তম|ল-তাঁল-লতা-বিতানে হৃদয়থানিকে চাষ করতে পারণ্ই, দেই 
কিশোর কিশোরীর মধুর ঝুলন দোলা দেখা যায়। আবাদ ভাল চাই। কৃষঃ 
সার, কৃষ্ণ বীজ, কৃষ্ণ উপাদান হওয়া চাই,_ক্ষাপার যে আক্ক তাই 
₹+য়েছে রে। ওরে কোরা জাগ.--একবার দেখ, ক্ষাপার ক্ষযাপামী আন বিশ্ব 
জগতে অভিনব বাপারেব স্থাষ্টি ক'রেছে। 

ক্ষ্যাপার মতে তন্ময় হও, বিহ্বল হও,_-বুঝবে এমন একনিষ্ঠ। গ্রেমারাধন! 
সংসার সমুদ্রে আদি অন্ত শূন্ঠ আনন্দের বিরাঁট অণ্ভয'ন আর নাই। 

ছে হুতবুন্ধি সম্পন্ন মানব! যদি একটা বিবাট শ্বেচ্ছ'রুত জীবন নিয়ে 
জীবনে সুখের স্পন্দন না পেয়ে থাকো,-যদি সর্বোতমুখী আগ্মান্থতির সেই 
স্থধ-সঙগীত ন শুনে থাকে। তা হলে মনে করিও ধন, জন, যৌবন-গর্কে 
গব্বীগান হয়েও তুমি কাঙ্গাল, তুমি-অমৃত তন্বের বাইরে দীড়িয়ে। 

তাই বলছিলম ক্ষ্যাপা স্পাজ কোন মরে পাগল হয়ে আকশের 
পানে নিশি দিন তাকিয়ে থাকে, যে উদাগ উন্মাদ দৃষ্টি দেখে মানুষ হাসে। 

একবার কি ভেবে দেখেছে, বাচিয়া এ ব্যাথ! বুকে নেওয়ার স্থুখ কি? 
অর্থ কি? সার্থকতা কি? অনুভূতির সামাজ্যে যে এ এক অপূর্ব সত্য। 

ভীবনেক় প্রত্যেক আকাজ্ষার ভিতয়ে ও সকল আকাক্ষার ভিতরে 
চরম প্রাপ্তির কল্পনাটি একবার স্পট হ,য়ে আবার মিশিয়ে যে যার়-_সেইট। 
থেকেই ক্ষ্যাপার ্্যাপামীর সুরু হ'তে থাকে, এই আকাজ্ষার যে এভিনৰ 
সপ্র তাই তো ক্ষযাপার পরশ পাথরের ম্পর্শ। 

জীবনে একবার ক'রে সবার একট! শুভ মুহর্ত আসে, যে মুহূর্তে 
এই হ্ারাণো পরশ পাথর লাভের জন্য মনের তলার ছান্দোগন চলে) 
লে চরম মুহূর্ধকে ধ'রে রাখতে পারলে লমন্ত দেনা পাওন! লাভ লোকৃসানের 

৫.২ 
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ৃ নিমেষে মীমংস। হয়ে যায়। সেটিকে ছেড়ে জীবনের প্রত্যেক আকাজ্কার 
মাঝখানে সেই সপ্রময় শুভ কামনাট একেবাবে ভরিয়ে দি তারপর সকল 
খোঁজ। শেষ করে বসে থাকি। কিন্ত ক্ষ্যাপার তো তা নয় দে খুঁজবে, 
রথচ।ক্রর পরতে পরতে, ঝুলন দোলার আশে পাশে, রাসের রাতে তমাল 
তলে, ফাগের দিনে আআবনে সে জীবনের পর জীবন খুঁজবে? মানুষের স্ততি 
নিন্দা তাঁকে ম্পর্শ করবে না। ক্ষ্যাপার এই বিরাট ক্ষযাপামী ভাবের 
রং দিয়ে ভাষার সৌন্দর্য দিয়ে গ্রকাশ করি এমন শক্ত আমাতে নেই। 
তৰে ক্ষ্যাপার যদ্দি গান গেয়ে সুখ থাকে, বাঁশী বাগিয়ে আনন্দ হয়, 
ধেনুচড়ায়ে ভাব জাগে,_আমারও ত1 হলে বিশ্বের দনুখে তার এই বিরাট 
ক্ষযাপামীকে ধরিয়ে দেওয়ার ন্যর্ম প্রয়াসে আনন্দ আছে ।__তাই বল"ছলাম 
ঝুলন দোঁলার বাতাস লেগেছে, বাঁশী বেজেছে, ক্ষ)াপার গোপন অভিসার 
সফল হয় ঝলন-রাত আনদামষ় ছঃয়ে উঠেছে, 
হীজিতেন্্রপ্রদাদ বনু । 


বৈষ্ব-মাহাত্্য * 


যেমন প্পর্বং বিষুময়ং জগৎ” তেমনই জগতে যাহা কিছু আছে সকলউ 
বৈষ্ণব বিষুই কর্ড।) আঁবান্। বিঞুই কর্্ম--তিলি নিজেই নিজেছ লীলার জন 
অন্ত মূর্তিতে ছনস্ত সন্বদ্ধেতে নি্যই নিজেতে বর্তমান। এই তত্ব-দৃষ্টিনে 
সকলই বিষুঃ, অ!র সকলই বৈষণব। 

আবার মহাজন বাক্য আছে যে "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।” 
যখন সকলই টৈঞুহ তখন আবার টৰঞ্চব চিনিতে পারা এত ছুরহ কেন? 
তাহাঞ্গ উত্তর এই যে,যখন সকলই বিষ তখন তাহাকে প্রার্থী হওগা এত 
কঠিন ব্যাপ।র কেন? এক প্রথের উত্তরে আর একটি প্রশ্ন করান্তায় সদ 
টিসি টির টিটি তিনটি তি 

* এই প্রবঙ্ধটা বৈষণব-সাপ্তাহিক *শ্রীকৃক" পত্রিকা হইতে উদ্ভূত করিয়া দিলাম, 
এসব্বন্ধে আমাদের সঃ একটি কথ। বলিবার আছে, কিন্তু গাঠকগণ প্রবন্ধটী গড়িয়া নিজ নিজ 
মন্তব্য জানাইলে *শষে আমর] আমাদিগের বক্তব্য বলিব। [ভঃসঃ] 
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নছে। কিন্ত এ স্থলে এই গ্রকার উত্তরে বুঝাইতেছে যে, উভয় প্রশ্নের উত্তরই 
এক । একটি বুঝিলেই আও একটি বুঝ! যাঁইবে। 

শাস্ত্র বলেন, জীব বিষুমায়! জন্য অকাল বশতঃ থৈত মে পতিত হয়। 
এই ব্যাপারটি দিব্য-দৃহিতে ভগবল্লীল! হইলেও জীব-দৃষ্টিতে বন্ধনের কারণ। 
অতএব জীব যতদিন দিব্য-দৃষ্টি না পার ততদিন এই বন্ধনের মুল বে অজ্ঞানতা 
তাহার মুলোচ্ছেদের জন্ত গ্রাণপণে ছেষ্টা করিবে । এই চেষ্টা ষে কি, তাহ! 
ভগবান নিজ শ্রামুখে বলিয়াছেন প্মামেব যে প্রগ্ান্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে* 
অর্থাৎ জীব শ্রীডগবানকে আশ্রয় কিলেই মায়া হইতে নিষ্কত পায়। 

ভগবানকে আশ্রয় কর' জিনিষটি মুখে বত সহজ বল] বায় কাঙ্জে কিন্ত 
বড়ই গুরুতর। “প্রভু আম তোমার) প্রভু সকলই তোমার” এই তো হইল | 
আশ্রিতের বাণী । কিন্ত এই আশ্রিতের ভাবর্ট বড়ই ভাববার বস্ত। মুখে 
প্রতি কথায় কথায় “যা কর প্রভূ" প্প্রতৃর ইচ্ছা” ইত্যাদি বল! ছই চারিদিন 
অভ্যাঁপ সাপেক্ষ্য । বেঞ্চবের পরিচয় শু/মদ্ভাগবত একাদশ স্বন্ধে শ্ীহরি বিদেছ 
রাক্কে যাহা বলিয়াছেন, তাছার মাত্র ছুই একটি কণ! এইস্থানে উল্লেখ 
করিতেছি। 

ন যস্ত স্বপর ইতি বিত্ষাত্মনি বা তিদা। 
সর্বভূতসমঃ শাস্তঃ স তব ভাগবতোত্বমঃ ॥ ভাঃ ১১২1৫ 

ধিনি ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব তাহার নিকট হইতে সর্বপ্রকার তেদদৃষ্টি দূর 
হইয়াছে, তিনি সর্বভূতে সমনৃষ্টি করেন এবং সদ! শান্তভাবে অবস্থিত। এই ষে 
তাছার হৃদয়ের ভাব তাহা তাহার বাহ্‌ ব্যবহারে জানিতে পারা যায়। তাহার 
নিজের কোনও ধন সম্পত্তি বলিয়া! বস্তু থাকে না। বন্দওবা তাহার নিকট 
কোনও ধনার্দি আসে তাহ। ব্যবহার করিতে সকলেরই অধিকার। তীাঞার 
জভুমতির প্রয়োজন হয় না_কারণ তাহাতে তাহার হ্বামীত্বের অতাব। ইহা 
অপেক্ষা আরও কঠিন তাহার একটি ব্যবহার আছে---সেটি হইতেছে এই যে, 
তাহার নিজের দেছেতেও কোন শ্বামীত্ব নাই; পরের দেছ আর মিজের দেহ 
উভয়ের প্রতিই তাহার সমান দৃত্রি--আমাদের স্তায় “আত্মানং সতঙং রক্ষে২ 
এই মন্ত্রের উপাসনার কথ! তাহার মন্দের কে!ণেও স্থান পায়না । বৈষ্বের 
ৰাহা লঙ্গণ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। তবে তীঞঙারবে সর্বশ্রেঠ অন্তলক্ষণ 
আছে তাহ! কেবল গোরবিন্দই জানেন, আর জানেন সেই গোবিন্দপ্রিয়। সেই 
কাট শ্রীহরি বলিভেছেন-_ ৃ 
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বিশ্জতি হৃদয় ন যস্ত সাক্ষাৎ- 
হরিরবশাদভিছিতোহপাঘৌঘনাশঃ | 
গ্রণয়রদনয়াধূতাজ্বি, পদ্মঃ 

স ভবতি তাগবত প্রধান উক্তঃ॥ ভাঃ ১১২৫৫ 


ই।চিবার দম: বা হাই ভুলিবাঁর সময় অবশভাবে যে হরির নাম মাত্র মুখে 
উচ্চারিত হইলেই জীবের সর্বপাপ নষ্ট হইয়া যার, সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরিয পাদ- 
গঞ্মকে প্রেমডোরে বাধিয়! বৈঞব আপনার হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছেন, আবার 
সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি, তক্কের প্রেমে বিভোর হইয়া নিজে কখনও ২ষবের হৃদয় 
ছাড়িগা যান ন]। উভয়ে উভয়ের প্রেমে বাধা । 

এখন এই বৈষ্চবকে কে চিনিতে পারে, আর ধিনি এই অবস্থা! প্রাণ্গ 
হইয়াছেন তাহার স্থান কোথায়? ত্রাক্ষণের সহিত এমন কি ব্রহ্জারও সত 
তাঁহার তুলন। হয় না__কারণ দেখানে প্রাকৃত ভাব আছে। বৈঞ্ণব শ্রীহরির 
প্রাণধন। 

ভাই সকল সাবধান। এই বৈষ্বকে ব্যবহারিক কাজের মধ্যে লই 
আলিও নতাহা হইলে মহ] অন্থ ঘটবার সম্ভাবনা । আমাদের সনাতন 
হিন্দু সমাজের মধ্যে বৈষ্ণব বলিয়। কোনও বিশেষ জাতির স্থান হইতে 
পারে না বৈষবে জাতি বুদ্ধি অশাস্ত্রীয়--একটি মহ! অপরাধ। ইংর!জী 
ভাষা বলিতে গেলে বৈধুব 1:181030917060021 অর্থাৎ অপ্র।কৃত সর্বপ্রকার 
জড় সম্বদ্ধের পারস্থিত। 

(শ্রীরুঞ্ণ ) 


পরচচ্গ ব! পরনিন্দ। ৷ 
(শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী লিখিত ) 


বৈষ্ব-নিন্দ। বা! সাধু-নিন্দ। ত পরের কথ।,__-পরচ্চ| ব। পরনিন্দা যে কত 
বড় মহাপাপ, তাহ! জীমম্মহাপ্রভূর জীীমুখের বাণী হইতেই সজ্জন বৈষ্ণবগণ 
বুঝিয়। লউন। 


ভাশ্বিল, ১০৩৯ ] পরচর্চ। ব৷ পরনিন্দা ৩৭ 


"বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌর ধাম। 
অনিন্দুক হইয়া! সবে লহ কৃষ্ণন!ম ॥ 
অনিন্দুক হুইয়! যে সরুৎ কষ বোলে। 
সত্য সত্য মুঠি তারে উদ্ধারিব ছেলে ৪" চৈ: ভাঃ 
শ্রীচৈতন্ঠ তাগবতকার পুনরার বলিতেছেন,-- 
*নবারে করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার। 
বাতিরিক্ত বৈষ্ব-নিন্দুক দুরাচার |” 
পুনঃ_-. শনিন্দা নাই নিতানন্দ সেবকের মুখে। 
অহনিশ নিত্যানন্দ ধশ গায় সুখে ॥” 
পরচ্চ! বা পরনিন্দার মত পাপ আরনাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই জন বিশেষ 
তাবে এই পাপের ব্ষয় উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বিশেধ ভাবে 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। জগাই মাঁধাই ন। করিয়াছিল এমন পাপ নাই,_- 
কিন্তু তাহার! পরনিন্দা মহাপাপে লিগ ছিল না, এই জন্ত করুণাময় গ্রতু আমার 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। যথ!--শ্ীচৈতন্ত ভঃগবতে,_ 
“গর্ব পাপ এই দুয়ের শরীরে জন্মিল। 
বৈধ্ুবের নিন্দা পাঁপ সবে নাহইল। 
অহনিশ মগ্তপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। 
নছিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে ॥* 
শ্ীৈতন্ত ভাগবতকার উপদেশ দিয়াছেন,-_ 
পমস্তাপের নিস্কৃতি মাইয়ে কোন কালে। 
পর চচ্চকের গতি নহে কভু ভালে ॥” 
অভ্তএব পর-চর্চ। মহাপাপ। নর্ববিধ পাপ কারের প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে, 
কিন্তু পরচর্চা বা পরনিন্দ। মহা!পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । এই ম£পাপের এমনি 
প্রভাব যে, ইহ ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়' সাধু নিন, বৈষ্ব মিনা এমন কি গুরু-শিন্দা 
£ বং ঈশ্ববু-নিনী। পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে । গ!নচন্ত্র পুবী গোদাঞ এই পরচর্চ। 
ব পরনিন্দা পাপে লিগ ছিলেন বলিয়া তিনি তাহার পরম পুজা গুরুদেব 
জ্টমৎ মাধবেক্র পুবী গোনা কর্তৃক বর্জিত হুইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তন্য মহ! 
গ্রতৃর দোষ দর্শন করিয়' তিনি নীলাচল ধামের তাতৎ্কালিক বৈষ্ণব সমাজে যে 
কীর্তি রাখিয়। গিমাছেন তাহ! হ/ঠৈতন্ত চরিচ্ামৃত শ্টগন্থের পাঠকবর্গ অবশ্যই 
জ্ঞাত আছেন। রাঁষচন্ পুরী গোনাঞ্ি। তাহার গুরুদেবের দোধ দর্শল করিক 


৩৮ ভর্তি [২২শ বর্ষ, ২য় দংখা 


তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীষণ ঠৈতন্ প্রনুর মন্দিরে পিপীলিকা 
শ্রেণী দেখিয়! বলিয়ছিলেন “এই স্থানে শিষ্টার প্রভৃতি রক্ষিত হয় গেই জঙ্ঠ 
এত পিপীলিক! আসে, বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর এত ভোগ লালসা কেন?” 
ভ্ীচৈতন্ত চরিতামৃতকার বলেন-- 


“প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল। 
ছিদ্র নাহি বুলে কাহে৷ ছিদ্র না পাইল ॥* 
কোনরূপ ছিদ্র ন। পাইল! এইরূপ অনুমান করিয়। রামচত্ত্র পুরীগোদাঞ্জি 
গ্রভুর এই নিন্দা বাদ করিলেন। মনুষ্যের নিন্দুক ন্বভাব হইল, সর্বলোকের 
দোষ দর্শনে আগ্রহ হইলে এই দোষ দর্শন প্রবৃত্তি এত বৃদ্ধ হয় যে, তাহা 
ঈশ্বরের দোষ দর্শনেও বুষ্ঠিত হঝ না। এই জন্ত শ্রীমন্সহাপুতুর উপদেশ 
ও আদেশ,__ 


“্কৃনিম্দুক হইয়! যে দকৃত কৃষ্ণ বোলে । 
সত্য সত্য মুঞ্চি তারে উদ্ধারিব হেলে ॥* 
রাঁমচন্ত্র পুরী গোসাঞ্ির মত বিশ্বদিন্দুককেও প্রভু আমার সম্মান করিয়। 
জীব জগতকে দেখাইলেন বিশ্বনিন্দুকেরও নিন্দা করিতে নাই। প্রতুর 
নীলাচলের ভক্তগণ পরমানন্দ পুরী গোলাঞ্জ প্রমুখ মহাজনগণ সকলেই 
একবাক্যে রামচন্দ্র পুরী গোসাঞ্কির কার্যর নিন্দাবাদ করিতে লাগলেন 
এবং গুভূকে বুঝাইয়। বললেন এই বিশ্বনিন্দুকের কথা শুনি তাহার 
আহার সক্ষোচ কর! যুক্তি সগত কাঁজ নছে। ইহার উত্তরে অদোধদরশী প্রভু 
আমার কি বললেন শুনুন, 


"প্রতু কহে সবে কেন, প্রভূকে কর রোষ। 
সহজধর্ম কে তিহো তার কিবা দোষ ॥* 
এক্ষণে গ্রভুর আচরখ দেখিয়। ও শ্রীমুখের উপদেশ বাণী শুনয়। পরনিন্দা 
ব1 দৌঁষর্শনের গ্রবৃত্তি ষদি নিবৃত্তি না হয় তবে আপনাকে শ্রিগৌরাঙগ দাস 
বলিফা পরিচয় ন| দেওয়াই ভাল। গ্রীঠৈততন্ত ভাগবতকার লিখিয়াছেন,- 
"করুণ! সাগর গোৌরচন্তু মচাশ। 
পোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয়।” 
সাধু বৈষণবের নিল্াবাদের নাম বৈষ্ণবাপরাধ। এই বৈষ্ঞবাপরাধ বড 
।পাপ। প্রীভগবানও এই মহাপ!প হইতে জীবগপকে মুক্ত করিতে পারেন ন!।' 


আশ্বিন, ১৩৩ ] পরচচ্চ। বা! পরনিন্দ ৩৯ 


ধহার নিকট এই অপরাধ অর্জিত হয়, তিনিই ইহা ভঞ্জন করিতে পারেন। 
উরমনাহা প্রু শ্রামুখে বপ্পিদ্রাছেন $-- 
"প্রভৃধোলে* উপদেশ করিতে না পারি। 
বৈষ্তবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥” 
পরচর্চ। ও পরনিন্দা হইতেই সাধুরনিন্দা ব| বৈষ্বনিন্দা উদ্ভুত হয়। 
অতএব সকলেরই পরচর্চ। বা পরনিন্দা মহাপাপ হইতে সর্বদ| 
দুরে থাক! কর্তব্য । শ্রীচৈতন্ত ভাগবততকার পুনর্বার লিখিয়'ছেন-- 
“বৈষ্কবের কৃপায় সে পাই বিশ্বস্তর। 
ভক্ত বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর॥ 
বৈষ্বের ঠাই যাঁর হয় অপরাধ। 
কৃষ্ণ কপ] হইলেও তার প্রেম বাধ ॥* 
এই যে মহাপাপ, ৰৈষুবাপরাধ,- যাহার তুল্য পাপ জগতে আর 
নাই, ইহার মূলে পরচচ্চ। ও পরনিন্দা । এই জনই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব জী'বকে 
সাবধান বরিয়াছিলেন প্পরচর্চকের গতি নাকি কোন কালে।” 
পরনিন্দা! হইতে উদ্ভুত যে সাধু-বৈষ্ণব-নি না1, অর্থাৎ ঠবঞঃবাপরাধ, শাস্ত্রে 
তাহার প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, যথা,_- 
দস্তি নন্দতি বিদেষ্টি বৈঞ্ঝবান্নভিনন্দতি। 
কুধাতে দর্শনে হর্যং ন যাঁঁত পতনা নিষট্‌॥ 
অর্থাৎ এই ছয় প্রকার বৈষঝবপর1ধ )--(১) বৈষ্ণবকে প্রহার করা, 
(২) নিন করা, (৩) বিছ্বেষ কর1(৪) অভিনন্দন না করা (৫) ক্রোধ 
করা, (৬) বৈষৰ দর্শনে আনন্দিত ন! হওয়া। 
এই সকল অপরধগুলি প্রথমতঃ সাধারণ জীবদিগের প্রতি অঙ্থ্ঠিত হয়, 
এবং ক্রমে অপরাধ বুদ্ধিপ্রাণ্ড হইয়। সাঁধু বৈষ্ণবের প্রতিও গ্রত্িষ্ঠিত হয়। এই 
বৈষ্ণরাপরাধ হইতেই জীব ভগবত বহর্দথ হয়। সাধু বৈষবের কৃপায়, গুরু- 
গৌরাজের কৃপায় যদি এই বিষম অপরাধ ভঞ্জন হয়, তখন শ্রীভগবান প্রকৃত 
অনুতপ্ত বৈষবাপরাধীর প্রতি কৃপা কঠাক্ষ করেন। প্রকৃত ভজন নিষ্ঠ বৈষ্ঃব 
কাহারও নিন্দা করেন ন,যঁদ নিন্দা করিতে হয়, তবে আত্ম-নিন্্| করেন, 
আত্মদোষ দর্শন করেন, কীর্তন করেন, ইহাতে আত্মগ্লীনি দূর হয়, মন নির্দল 
4য়, হৃদয় পরিতুদ্ধ হয়। বৈষবের »াত্ব-নবেদনে আত্ম-নিন্দ1, ও আব্মগ্রনির 
রহ পরিচহ পাওয়া যায়। পরম দয়'ল শ্রনিত্যানন্দ প্রত শীদুখে বলিয়াছেন,-_ 


8০ ভত্ভি [২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


“পাতকীর ত্রাণ বড় শুনি নদীকায়। 
মুগ পাতক হেল আইন হেথায় ॥” চৈঃ ভাঃ 


পুজ্যপাদদ কবিরাঞ্দ গোস্বামী লিখিফাছেন-_“মুগ্িি পুরীষের কীট। নাষ- 
্রহ্ধাচ'ধ্য হত্দাস ঠাকুর বলিদাছেন “মুগ অস্পৃশ্য বুক্কুর।” 

অতএব পরনিন্দা! বা পরচচ্চা করা৷ বৈষ্ণবের কার্ধা নছে। ভজন-নিষ্ট 
বৈষ্ণব কখন ভূলিয়ও এই পাপে লিড হন ন)। শ্ব্পিও মনে 'এভাব আনেন 
না। ধাহাদের ভজন সাধন নাই, ত্াহাদেরই এই কার্া। একবার ধাহারা 
এই পাঁপেলিপু হইয়াছেন, তাহাদের ইহা হইতে বিরত হওয়া বড় কঠিন। 


শ্রীনবদীপচন্জ্র দাস-প্রসঙ্গ (১২) 
( শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের শ্মৃতি ) 


নবন্ীপ দ!দ1 শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেলে সকলেরই প্রাণে মহা দুঃধ হলো]। 
সবলেই তার সঙ্গ-নুখের অভাব বোধ করতে লাগলেন। পুলীন দাদাদের 
ধাড়ীতে নবদ্বীপ দাদার স্থাপিত হরিনভায় এই সময়ে খুব কীর্তন হতো, 
এবং সঞ্লে মিলে দাদার বিষ আলো6ন! করতেন। 

দাদার সঙ্গে যতবার দেখা হতে! ততবারই বলতেন *জাবার দেখ! হবে। 
শ্রীবৃন্দাবন যাবার পূর্বেও বলেছিলেন আবার দেখা হবে। কিন্ত এপর্যাস্ত 
দেখাতে! হয় নাই, আর দাদার কথা মিথ্য/ ঝলেও মনে কর'ত পারি 
ন। শুধু যে আমাকে বলেছিকেন তা নর অনেককে এঁকথ! বলেছিলেন। 

এর পরে বাবাজী মহাশয়কে তিন চার স্থানে দর্শন করে ছিলুম। সেই 
কথাগুঠিই সংক্ষেপে এই স্থানে বলে পরে দাদার কথা বলবে! কর্ণ€য়ালিস্‌ 
্বার্টের উপর “ভারত সঙ্গীত সমাজের” উত্তর দিকের ঘ'র আমাদের একটা 
দোকান ছিল একদন এ দোঞানে বসে আছ এমন সময়ে একটা গাভীর 
ছাদ থেকে পুলীন্দ'দ। চেঁচিয়ে ক্ামাকে বল্লেন )--অমুল্য | বাবাজী মহাশর 
যাচ্চেন। আমি গাড়ীর ভিতরে চেয়ে দেখি বাবাঞ্জী মন্তাশয় বসে রয়েছেন। 
তাই দোকান হ'তে লাফয়ে পড়ে ছুটে ছুটে গার কাছে গেলাধ। বাবাজী 


আশ্বিন, ১৩৩ পশ্রীনবন্ধীপচন্দ্র ফাস প্রসঙ্গ 8৯ 


মহাশয় আমাফে দেখে.গাড়ী থামাতে বলেন। আমি কাছে যেতে বর্টেস)-- 
"মন ক+রে ছুটতে হয়, যদি ,পড়ে ফেতিপ? আমি তার চংধুল! রণ 
করাতে তিনি হাগসিমুখে আশীর্বাদ জানালেন। রাস্তার মাঝে গাড়ী দাঁড়িয়ে 
ছিলে!, অন্ট গাড়ী সব ধেতে পারবে না, তাই গাড়োয়ান গাড়ী ছে 
দিলে। পুলীন দাদা "ছাদের উপর হতে আমার দিকে চেয়ে চেফি টিপে 
টিপে হাঁদতে লাগলো । সে হাসির অর্থ অন্ত একন্বানে বলবার চেষ। 
ফ”রবো। 

এর পুর্ববে সপুগ্রামের উদ্জারণ দত ঠাকুরের উত্সবে (অর্থাৎ ১৯০ 
জানুদারী মাপে) বাবাজী মহাশযঘ্নকে একদিন কীর্ডন ফর্ডে দেখেছিছু।, 
নাউমনিরে লোক ভরে গেছে, ভিনি মাঝখানে বসে উীনিত্যানন্দ খিছিম। 
ফীর্তন কচ্চেন,-আর আবাল বুদ্ধ ধণিতা সকলেই চোফের জলে ধু 
ভাসিয়ে নিম্তক্ধ হ'য়ে গুন্চেন, বাবাজী মহাশয়ের চেহারা লাল হস উঠেছে, 
চো ছ'টি যেন জবা ফুল। 

এক পঞ্জে তিনি আমাদের গ্রামের নিকটে আগড়পাড়ার বড় রাস্তার ধাঞে 
'দে'ছানী দণ্ডের ব1 প্রিয় দত্তের বাগান বাড়ীতে (সাগর দতের ানপাতালেশ্র 
ঠিক উত্তর দ্বিকের বাগ'ন বাটা) এবং কাঁমারহটীর গঙ্গর ধারে সৌোবিঙ্গ 
দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে (যে ঠাকুরবাড়ীতে রামকুদঃপমহংসদে-ব বর্ণিত 
পয়ম ভক্ষিমতী “গোপালের মা” থাকতেন সেই ঠকুরবাড়ীতে) কতর্গি 
ছিলেন। 

ধর সময়ে ঠিনি কার্ডন কর্ডে কর্তে প্রান্নই রাস্তায় বেক্ষতেন। সে 
ফীর্তনের মধুর স্থৃতি এ অঞ্চলের অনেক লোকের প্রাণে এখনও জাগকুক 
আহে। এ সময়ে শ্র গর্লের অনেককে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন । 
একটা ব্রাঙ্গণ বালক বাবাজী মহাশয়ের স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হঠবেছিলো। কীর্উনের 
ধ| পাঠর সময়ে ত্র ব'সকের প্রেমাশ্র বর্ষণ দেখে আমর! অ.শ্চর্প্য হাঁম। 
বালক এক্ষণে যুবক হ/য়েছে, আফিসে চাকুরী করে, নাম গ্রীভূপেন্রলাল্‌ 
মুখাপাধাান্। বাড়ী আগড়পাড়ার দক্ষিণ অংশে। সংলারের আবর্ত মধ্যে 
পক্ভলেও পয়শমণিয় গুণ এখনও উহাতে সুপ ভাবে বর্তমান আছে । 

ইছার পুঁজাপাদ পিতৃদ্েবও ঝাবাজী মহাশয়ের কূপ! লাভ করেছিলেন? 
কেক বংসয় হলে! তিনি স্বর্গীয় হয়েছেন। নাম ৬ প্রথনাধ মুখোপাধ্যায় | 
বাবাদী মহাশয় প্রিষ বাবু ও ভৃপেনফে বড়ই স্পেঘ ক'রতেন। একদিন 


৬. ৩ 


৪২ ভন্ড [ ২২শ বর্ষ, ২য় সংখা! 


দোয়ারী দত্তেয় ব|গানের উপরের ঘরে বাবাজী মহাশর আদনে বসে আছেন আর 
বালক তৃপেন গ্রন্থপাঠ ক+রচে, ভূগেনও কী1দ্‌চে, বাবাজী মহাশয়ও কীন্চেন, 
এদৃণ্ বড়ই মধুর। 

একদিন কামারহাটার উক্ত গোবিন্দ দত্তের ঠাকুর বাড়ী হ'তে 
বাবাতী মহাশয় বিরাট সংকীর্তন সম্প্রদার নিয়ে নগর ভ্রমণে বাহির হরে 
ছিলেন। কামারহাটা ও আগড়পাড়া হয়ে, বড় রাস্ত। (গ্র্যাওট্রাঙ্ক রোড) 
দিয় পাণিহাটর মোল্লার হাটে কালীচরণ চন্দ্রের ঠাকুরবাডীতে আগমন 
করেন। কাীর্থনকারী এবং দর্শকে বড ব্বাণ্তা ভরে গিয়েছিলো । বাবাজী 
মছাশন্ন যেন আনন্দ ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিলেন। 

এ সময়ে একটা ভদ্র যুবক কীর্তনের পিছু প্ছি যাচ্ছিলেন, বাবা 
মহাশয় মধ্য(লে কীর্তন কত কর্তে হঠাৎ পেছুনে এপে সেই যুবককে 
ধরে একবার নৃত্য করিয়ে দেন পরে (সই ঘুবকেন [ক থে হলো, অনিচ্ছা! 
সত্তবও তিনি আনন্দ বেগে থানিকক্ষণ নৃত্য ক/রেছিলেন। একটা চাঁক1কে 
একবার ঘুরিয়ে দিলে চাঁকাটী যেমন আপনা আপি কিছুঙ্গণ ঘুরে এও ,সই- 
রূপ। এই যুবকের তখন বৈষ্ণবদদের উপর ভাগ ভাব ছিল না, কীর্তনকে 
তিনি বুঝ তাবুঝং* বলে উপহাস ক'রতেন। বুপরে সম্পর্শমণির গুণ এমন 
ভাবে এর যুবকের উপর বর্তেছে মে, এখন যুবককে দেখণে মনে 
পরিজ ভব আদপে। নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করায় নাম দিলাম 
ন1| 

কামারহাটাতে বাবাজী মহাশয়ের আর এক্টা ভক্ত আছেন, লোকে 
তাকে পাগল বলেই অভিহিত করে। নাম শ্রীশশিতৃষণ খা। (রেল 
আনে চাকুরী করেন) এই ভক্তটি বখর্তুন এবং প্জরঠৈতন্ত ভাগবত* ছেলে 
আর কিছু চান ল1। বিশেষ চরিতব্রবান। 

প্র সমন্নে পানিহাটার ঘোষপাড়ার অষ্টচন্ দাদ ঘোষ বলে একটা 
ছোকুরা বাবাদী মহাশয়ের কাছে যেতো । অর্দচন্্র যখন কলিকাতায় কগেঞে 
পড়বার জন্ত রেলে যাতায়াত করতো তথন গাডীর মধ্যেতেই “তারা* 
“তার!” বলে টেঁচাতো, গ্রামেতেও একপ করতে বদখতুম। আমা কীর্তন 
করতুদ দেখে আমাদের সঙ্গে তর্ক করে বুঝতে আসতো । “ওসব কিছু 
নয়।” পরে খী বাগানবাড়ীতে বাবাজী মহাশয়ের নিকট দু'চার দিন 
গিরে তার কি যে হলে! সে পতারা” "তারা" বুলি ছেড়ে ”গৌর গৌর" 


আছিন, ১৩৩* শ্রীনবন্ধীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ ৪৩. 


ৰ+লে কাদতে লাগলো। সেধুলি এখনে! তার থামেনি অধিকস্ধ ত্রোত্তর 
বর্ধত হতেই দেখতে পাই। (১) 

শ্রীপাট খডদছের কতকগুলি ব্রাহ্ষণকুমার এীপময়ে বাবাজী মহাশয়ের 
রুপাঁশাভ করেন। তীাছাদের জীবন ত্যাগে পরিপুর্ণ। 

এইরূপে এতদঞ্চলে থাঁক1 কাগীন *পরম-রতন" বাবাজী মহাশয় কত 
লোককে যেপ্সোণ।” করে দিষেছিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। 


বাবাজী মহাশায়র রুপা দেবতার মেখের মত সকল ্থানেই বর্ষণ হতো । 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, মুসলমান এমন কি মেথর পর্যন্ত বাদ যায় নাই। পুলীন্দাদার 


মুখে শুনেছিনু-_ 

৬পুরীধাম হ'তে আদ্বার সময়ে হাবড়ার ষ্টেশনে নেমে বাবাজী মহাশয় 
যখন ছ্েশনের পায়থানায় শৌচে যান, সেই সময়ে গ্রস্থানের মেথর, বাবাভী 
মহাশয়ের কাছে বকৃশিসের জন্য হাত পাতিলে, বাবাজী মহাশয়ের একটি 
ভক্তকে (ধিনি জলপাত্র নিয়ে স্ঙ্গে গিয়েছিলেন তাকে) কিছু দিবার জন্ট 
আদেশ করেন। ভ্ক্তটিরু নিকটে খুচর| কিছু ছিল না সবই টাকা ছিল, 
একন্য কি দিবে বলয় ভাবতে ছিলেন বাবালী মহাশয় তাই দেখিমা ভক্তটিকে 
ধমক নিয়! বলেন "দেরী করচে। কেন? টাকাই ওকে দাওনা। তাই তিনি 
মেগরকে একটি টাক! দিয়ে দিলেন। | 

এক পয়পার প্রার্ধু মেথন্টি একেবারে একটি টাক .পয়ে এবং বাবাজী 
মহাশয়ের চেহারা ও টবক্সাগীর বেশ দেখে তার প্রাণে যেন ফি তাব 
ই,লো! তাই দে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ আর না ছেড়ে বরাবর গঙ্গার হাটে 
এলো! বাবাজী মহাশয় নান করতে ক'বতে মেখরটিকে দেখতে পেলেন ও 
অপ্্ধযামী তার মনের ভাব বুঝে গঙ্গ। হ'তে ছুটে এসে মেথরকে বুকে ক'রে 
জড়ি'় ধরে, তার কর্ণ ভবব্যাধির মহৌষধি ঢেলে দিলেন, মেথরটি তখন 
আনন্দে উৎফুল্ল হঃয়ে গাইতে লাগলো ।-- 








(১) এই অধ্ধ বাবুদের বাড়ীতেই পুজ্যপাদ অবধূত জ্ঞানাননা ম্বামীর জগ হয়। 
জ্ঞানানসা স্বামী অদ্ধ বাবুদের বংশের দৌহিত্র সন্তাৰ। ন্বাধীজীর জন্ম ভিটা এখনও 
পানিহাটীর ঘোষ পাড়ায় আছে। এ স্থানে একটী স্বতি চিহু করবার জন্য তার 
ভক্তমণ্ডলী একবার উদ্যোগী হ,য়েছিলেন। কিন্তুকিছুই হয়নাই। 

স্বাবীজী এবং অধুমাদের বাবাজী মঙ্কাশয়ের নবম্বীপে মিপন সংবাদ শচগিতনুখ] 


গ্রন্থে প্রকাশিত হুচয়ছে, সে গুপি বড়ই মধুর । লেখক। 


সর 


৪& ভক্তি [২২শ বর্ষ, ২য় সংগ্ঠ। 


"নভাই গৌর রাধেশ্তম। 
হরেকুষ্। হরে রাম ॥+ 


চোচরর। জলে'তার বুক ভেলে যেতে লাগলে! । সকলে অবাক হরে, তাঁর 
দিকে চেয়ে রইলো । কিন্তু হায় ।-- 
“সো চরখাখুজে মতি নাহি হোয়ল।” 

গোবিন দত্তের গঙ্গারধারের ঠাকুর বাড়ীতে বাধাজীমহাশয়ের থাকবার 
সময় গঞ্গ]তে, একটী ঘটনার কথা শুনি ।-__ 

প]ুনিহাটীর ধারে ধারে বিস্তর জেলে মাপাদের বান। এর! বর্ষকালে 
দিনরাত্র গঙ্গাতে নৌকাঁকঃরে ইলিশমাছ ধরে। পাণিহাটার তুলসীচরণ মণ! 
ও স্ব]ুরও ২।১ ভন আমাদের বিশেষ পরচিত মাল! আমাদের বলে )-- 

“আরা, রাত্রে নৌকাক'রে হখন মাছধরিতে যাব তথন কাষারহাটার 
কাছ২।৩ দিন ধারে দেখে ছ£--"একজন হৃইপুই পোক গঙ্গার জলে আধন 
পড়ি, হয়ে বসে প্হা নিতাই” প্হ! নিতাই* বলতে ব€তে গভীর, 
শোতে ভেসে, যঃচ্ছে। আমর ব্যাপার কি জানবার জন্তে নৌক] বেয়ে তই. 
কাঞ্ছে জবার চেষ্টাকাি তিনিও দেখ ততই দুরে চলে যান। শেষে কাছে. 
আর্, যেতে. পারলুম না। উপদেবতা ঝলে আমাদের ভয় হ'লো৮ তাই, 
আর কিছু জানবার চেষ্টা করলুম না ।* 

জেলেদের, নিপ্রাহীন মন্তিষপ্রস্থত ভূগদৃশ্ত বা গঞ্জিকাদদ সেবন জলিত 
প্রধাগোজি কি লাইত্যা'দ বুঝবার জন্ত আমরা উহাদের [ৰিশেষ ভাবেই, 
প্রতি উপ্নর প্রশ্ন, করিজ ছিলাম । 

তাক্জপ্ররে 'কদিন ললিতাদিদির নিকট এ কথ উখাপন কাপ তিনি- 
বঙ্গিতেন্র, “জক্েতে এ্রনপ থাকিতে বাবাজী মহ! শর খুব পারিভেন।” 

। তেই মলে: হয় জেলেদের ব্ণত যিনি; তিনি বাবাজী মহাশয় ভি, 
আর কেছই নয়। 


৬এনং . মৃন্র!পুতর ট্রাটে পুলীনদাদ! এক্টী বডবাধী ভাড়। কয়ে. আশ্রম 
কছ্ধেন। এঁ' বার়্ীতে বাবাদী মহাশয় কিছুদিন ছিলেন। 


তায়পরে তাঁকে রাজধি বনমাঃী দ্বার বাহাছর বিশেষ আগ্রহ ক/রে 
শ্রীবুন্না ৭নে নিয়ে যান বলে শুনি। 


জীবুন্দাবনগমন ও তথানস জ্বস্থিতি কালীন যেসকল €টন। হ/গেছিলো তা 
প্ুলীনদাদ। ও মেধনাথদাদা প্রভৃতির মুখে শুনেছিনু, পে সব কাহিনী বোঁধচয় 
পচব্িত সুধা!” পুস্তকে কোন তক্ত প্রকাশ করবেন। 
ক্রমশঃ 
গ্ীঅমূল্যধন রার ভট্ট। 


আলোচনা 
(৩) অস্পৃশ্যতা দোষ বর্জন ) 

আজকাল অন্পৃশ্ঠতাদোষ দূরীকরণ. জন্ত অনেকেরই চেষ্টা চলিতেছে। 
অন্ন্ঠ নব্য শিক্ষিতাভিষানী সম্প্রনায়ের, মধ্যে জনেকস্থলে অন্তকোনরূপে 
হউক বা নাহউক, একসঙ্গে সিয় আহারটা বিিশষতঃ হোটেলে বা “চানখানায় 
খুবই চলিয়াছে, তাঁহার বোধহয় ইঞ্ছাকেই চরম মনে করেন। আমাদের 
কিন্তু তাহা মনেহয় না। সকলের মুলে ভগবৎ সম্বন্ধ থাক! দরকার। 
শ্রীমস্মহা প্রভুর কৃপায় আনেক বঝাপার পূর্বে ঘটিক়াছে পরম্পধ 
পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ভগবৎ গুধানুবাদ বীর্নে জাক্বিচার 
ছিল না, এখনও থে অনেকস্থলে তাহা নাই মধো মধ্যে তানারও সংবাদ 
পাঁওয়! বার। সম্প্রতি “পলীবানী' নামক বৈষ্ঞব সাগ্ু!হিক পত্রে হিন্দু 
মুনলমানের একত্রে শ্রীনামস'কর্ঘন ও শ্রীছস্তাগবত পাঁঠ-শ্রবণার্দির বিষয়ে 
এক্টটী স'বাদ পাওয়া গিয়াছে | পাঠকগণের অৰগতিরজ। আমরা পশীবাসী 
হইতে সেটী-বিধল মুকিত করিয়া! দিলাম 

পবিগিত, ২৬শে জ্্ঠ শনিবার তারিখে. স্থল গোকাইলবাতী গ্রামে 
মুদলম'নের হরি সংকীত্তন- দর্শন ও- শ্রবণ অন্ত কোৌতুহলাক্রাস্ত হই) তথায় 
গিঙ্াছিলাম। মুষলমান খোল করাল সহ হরিসংকীর্বন করে, কথাটা 
লোক মুখে শুনিয়! আশ্চর্যজনক বোধে তথায় যাই। বিকালে স্থল গাছের 
নিষ্উব্তাী" চৃঠাপ!চিল প্রন্থৃতি কয়েকটি, গ্রামের ৩০ ৪* জন মুসলমাল খোল 
কন্পতাল সংযোগে “হবেকষ্* হরেক, হয়েকাম কয় হবেরামন্জর '*' *** ০, 
গ্রভৃূতি নাম গান করিতে করিতে শ্বল-গোরাইপবাড়ী এামে জীব 'অখিলচন্জ 
পাকড়াগী মহ্থাশয়ের বাটাতে আলিয়। উপস্থিত হইক্েন। তখন ত্রাঙ্গণগণ 
উত্িষ্ব। সংকীর্ডনের সন্ধে ভক্তভরে প্রথম করিলেন। মণ্ডপ, লন 
নাউঅন্দিরে (কির়ৎকাণ গাপ করিবার পর মুসলমানগণের আংনকে গৌড়ীয়" 
খৈঞ্চব সন্মিপনীর পাবনা গলার স্থল শাখার সাপ্তাহিক উৎ্দবের ভাগবত 
পাঠে যোগদান করিলেন। 

তুলসী বৃক্ষ সন্দুখ, ব্রাঙ্গণ পঙিত মুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ জন্ত বান্ধণ 
ও যুসলমানের এক নাটষন্দির তলে এবং একাসনে উপবেশন দেখ। গেল 


৪৬ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ২য় সংখা। 


ইহাতে অনেক বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোঁধ হয়) কারণ সচরাচর 
আমাদের দেশে পুরাণার্দি পাঠ ও কথকতা উপলক্ষে দেখা যায়, ব্রাঙ্গণাদির 
ভন্ত হিন্দুর জন্য অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট হয়), কিন্ত 
এখানে মুদলমান ও ব্রঙ্ষণ 'একাঁসনে উপবিষ্ট হইয়। জাগবত পাঠ শুনিতেছেন। 
তৎপর সংকীর্তন, পদ--গান ও সর্বশেষে হরিরলুট হইল) হিন্দুমুদল্মান 
উভয়ে একসঙ্গে গ্রহণ কঠিলেন এবং বিদ্বায় গ্রহণ কালে মুসলমানগণ ত্র ন্গণ- 
দিগের সহিত কোলাকুলি ও পরম্পর আলিঙ্গন করতঃ প্রস্থান করিণেন। 

শুনা! গেল, পাবন! 'জেলার সাহাঙ্জা্পুর থানার অন্তর্গঠ ঠুঠাপাচিল, 
মাঁকরা, হোড়দীঘলিয়।, দামুয়াপাডা, যুসধোলা প্রভৃতি ৫1৭ থানি গ্রামের 
মুনলমান আনুমানিক ৬, ৭ শত ঘর সকলেই ঢাকা--মাণিকগাঞ্জর অধীন 
ফুকর্হ!টির স| জালাল্টউদ্বিন আহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান গুরুর শিষ্যত্ 
গ্রন্থণ করির়।ছে। তদঞ্চলে মুনলমানগণ অনেক দিন মাংদ বর্জন করতঃ 
লামাজাণি করে না, কিন্তু গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে এবং হিন্দুর ন্যায় 
সংকীর্তন করে। প্রায় ৭/ বদর হইল এই জেলায়ও উত্ত মত প্রচার 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত গ্রামলমুঞ্কের মুদলমানগণ হরি সংকীর্তন 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় ছুই বদর হইল স্থল গোয়াইগ- 
বাড়ী গ্রামের পাকৃড়াণী বাবুদ্দের সহিত হুরিবাসরে যোগদান করিয়া ছন। 
ইহারা ইহছুজ্জোহ। ও ইদ্দলফেতর গ্রভৃতি পর্বদিনে অষ্ট প্রহর সংকীর্তন 
করে এবং স্বগ্রামে স্থলের বাবুদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া! যান। তাহাগাও- 
সানন্দে তাহাতে যোগদ!ন করিতেছেন। 

উল্লিথিত মুললমানগণের সংক্ষীর্ন শুনিতে কোন অংশে হিন্ুর সংকীর্থন 
অগ্ক্ষ! হীন নহে, বরং ভাব ও ভাবেগপুর্ণ বলিঃাই বোধ হুইল, তবে 
গাণের স্থলবিশেষে উচ্চারণের কিঞিৎ বৈষণ্য আছে। ইঠাঁর মধো কয়েক- 
জন মোল্লাও আছেন, কাহারও লম্ঘ! দাড়ী ও বাউপের হয় স্থদীর্ঘ কেশ 
দেখ' গেল। শুনিলাম, ইহারা কোরবানী একেবারে বন্ধ করিয়াছেন, মাংসও 
অনেকে খায় না, তবে অনেকে মাছ খান । অপর একটি বিশেষত্ব দেখা 
গেল যে, আমাদের দেশের সাধাবণ মুলপমানগণের সহ হ£কত্র বণ্লে 
কথাবার্ত।য় এক গ্রকাঁর ভ্রাণ অনুভূত হয়, ইন্ার্দের গান ও একত্রে উপ- 
বেশনে সেরূপ কোন বিশেষত্ব উপলব্ধি হইল না। বোধ হয় মাংদার্দ 
বর্জন ও খাস্তাদির পরিবর্তনই ইহার কারণ। 


আশিন, ১৩৩৯ ] আলোচনা ৪৭ 


শুন! গেল মুসলমানগণ সমাজের নেতৃবৃন্দ কতৃর্ক ঈদৃশ হিন্দু আচার়ে 
যোগদান করতঃ ইতিপুর্বে লাঞ্চিত হুইয়াছিলেন এবং সাহাজাদপুরে এই 
উপলক্ষে কোন সময়ে পাদাপ্রকারে মুদলমানদ্দগের মগ্যে মোকর্দামাও উপস্থিত 
হইয়াছিল, তথাপি মুসলমানগণ হ'রসস্কীর্ভন ছাড়ে না, বরং ঈদৃশ লোকের 
সংখ ক্রমশঃ বুদ্ধ পাইতেছে। একজন মুললম'ন নির্যাতন ভোগ করিয়া 
তাঁড়াস জমীদারের চালুহারা কাছাগীতে নালিশ করিলে দ্বায় বাছাছুরের 
ষ্টেট হইতে তাহার রক্ষাকলে শ্ুবন্দাবস্ত হুইয়াছে। পক্ষান্থ র পাবনা 
জেল! মধ্যে স্থল নওহাট! সমাজ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাঞ্ধের কুলীনের শী্ষস্থাশীর। 
তথাঞ্চার ব্রাহ্গণ, তাহাতে আবার এখানকার পাঞ্ড়াশী বাবুগণ জেলার 
মধ্যে বিশেষ সন্্রান্ত জমিদার; তাভাদের পক্ষে সাধা;ণ মুসলমানগণ সহ 
ম।লয়া মিশিগ হরিনাম সংকীর্তভন ও একাপলনে বসিয়া ভাগবতাদি কৃঝ্ঝলী।। 
তাংপ আত উচ্চ আদর্শ ও মৃত্বের পরিচায়ক | রক্ষণশীল হিন্দু-স্মাজে 
বাদ করিয়। এবাম্বধ কর্ষ্যে যোগদান, তাহাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের 
ব্ষয়। কাজে এতদঞ্চলে চৈত্ন মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্মের গ্রাবল্য ছিল, 
সাক্ষী গোয়ালবাড়ী গ্রামের কায়স্থ বংশী অধকাগীদিগের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত 
গৌরাজ মভ্াপ্রভূর দৈনিক সেবা ও অই্টমদোলোত্সব। হরিসংকীর্তনের শেষে 
হিন্দু-মুলমাঁনের এইরূপ কোলাকুলী ও পরস্পর আলিঙ্গন, মহা £্ভু প্রচারিত 
বিশ্বগ্রমের নির্শন ও এতদঞ্চতল প্রচারিত পূর্বতন বৈষ্ণব ধর্থ প্রচারের 
€প্রমবন্তার পুনরাবৃত্তি ৭ বিকাশ মাত্র।” 

একসঙ্গে বসিজ। যারতার সঙ্গে থাইলেই থে চরম হইল আমরা তাঙ্থা 
মনে করি না। লকজকে ভাঃবাদ- পরস্পর পরস্পরের সথ ছুঃখে সমান 
ভাগী হও, পরম্পরের মধ্যে যাহাতে বিছ্ষেভাব একেবারে না থাকে ভাই 
কর। নচেং কেবল সকলকে লইয়া গোলে হরিবোল দিয়া একত্রে বসয়! 
পাঁন ভোজন করিলেই যে হইল একথ1 আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 

ভগবৎ প্রপাদে জাতি বিচার নাই কিন্তু গে প্রনাদ বুদ্ধিকি আমাদের 
আসিয়াছে? একবার শুনিয়াছিলাম উক্ত মুসপমান সম্প্রদায় নাকি কোন 
কোন প্রহপাদের নিকট প্রশ্ব করিয়াছিগেন যে, তাছারা যদ নিজ হাতে 
গুভূর ভোগ দেন তাব তাঠা সঙ্লে গ্রহ করিবেনকি না? অশ্চর্যের 
বিষয় যে, স্পষ্টভাবে প্রশ্সের উত্তর তাহার ।দলেন না। তবেই বুঝিতে পারা 
যায় যে, বাহিরে লোক দেখান একাকারের পক্ষপাতী অনেকে হইতে পারেন 
কিন্ত গ্রাণে প্রাণে এক হওয়া বড় সোঙ্জা নয়। তাই বলিতেছিলাম 
যতক্ষণ পর্যন্ত সে বুদ্ধি দল] আসে ততক্ষণ সেই বিশ্বাম আনিঝর 
অন্ত সাধনা করা দরকার । আমা শীমন্মছাপ্রতু সর্ব জাতিকে এক করিয়া 
ছিলেন কিন্তু তিনি শুধু আহা:রর সম্যম এক করেন নাই, জা5গালকে 
কোল দিয়াছেন ভগবতপ্রেম দানে ধন্ত করিয়ছেন। 

যতদ্দিন তুমি ব্ণাশুমধ্স মাঁনয়। চলিবে, ততদি* তোমাকে আহার 
বিহারাদির যংথষ্ট ন্য়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। ধথন সকল ছাড়িয়! 


৪৮ ভদ্তি [ ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


উদ্ধালীন হইবে তখন তোমার কথা শ্বতস্্র। "আমাদের ভয় ছয় এই ভাবে 
বথেচ্ছাচার হইব! আবার একট! টত্তট সম্প্রদাজ ন। স্যট হয়। 
(৪) জীপ্রীবিষুওপ্রিয়া-গোবাঙগ ) 

বিগত ক্ষস্তনী পুনিষ। হইতে শ্ীযুক হক্সিদাল £গশ্যামী “মহা 
তথ্বাবধানে এই পদ্থিকাখাঁনি প্রকাশিত হইতেছে । পত্রিকাখানিতর আগা- 
গোড়া গৌবরুকথায় পূর্ণ, বৈষ্ণবসংবাদ বা সমাণ্োচনাপ্রসঙ্গে যদিও তিনি 
কাহারও কাহারও মনে আধাত দিতেছেন কিন্তু সেট! অন্ঠাদ্ব ন্। সমাজ শু 
সম্প্রনায়ের সন্বন্ধে যেখ!নে অশান্্রীর কথ! খা অন্যাঃ কিছু দেখিতেছেন তাহাঝই 
ফথা বলিতেছেন) মোটকথা সমক্সের উপযোগী ফাগজখানি হইয়াচ্ছে, 
'আমর। ইহার উন্নতি প্রার্থনা হরি। 

শাত ভা্রমানের উল্ত কাগজে উথলী নিবাসী গ্রভৃপা্থ মধুশ্দন গোস্বামী 
ক্্তুক সগৃগীত শ্রাপ্ররাধিকার অষ্টোত্তর শত নামস্তোত্* প্রকাশ ছইয়াছে। 
কিক একটি বিষয় 'আমাদিগের বড়ই সঙ্গেছ হইয়াছে । প্রতৃপাদ গৌস্বামী 
মহাশনর উক্ক ভ্োত্রটি শ্জীকষ্চ-চৈতন্চজজজ বিরচিত” হলিয়া প্রকাশ 
কষরিয়াছেন। জানিনা এতদিন এটী ফোথায় ছিল। ফোন গ্রন্থে বা 
কোনও আচার্য গুখে শুনিয়াছি ঘলিয়া মনে হয় নারী স্ঠোছটা এতদিন 
কফি আঅমুপ্্রিত অবহ্ায়ই ছিপ? বিশ্ব ফোনও গ্রন্থে সুজিত হুছম্মাঞ্ছে 
তাহ! জাসাইলে রিশ্ষে ভ'ল হয়। কেন না ইতিমধোই কেছ কফেছ 
ধঁটি ষে প্রাচীন নয় তাহ! বলিতেছেন। আশা করি এ বিষয়ে গোস্বাম্থী 
মহাশয় শীম্তরই নিজ মন্তব্য গ্রষ্থাশ ককছিঘেন। 


ন্বিস্পেম্ম ড্রেন 


আশ্বিন শীসের “তক্তি* প্রকাশিত হইল । কার্তিক মালেক 
প্রথমেই ৬রুর্গ। পুঞ্জা । ছুটির সময় অনেকেই গু।মান্তক্কে গসনাগমন 
করেন সে কারণ পত্রিকা পাঠইলে পাইতে প্রনেফেরই গোমাল 
হয়। তাই আমরা কার্তিক ও অগ্রহাকঈণ মাসের পত্রিক। একত্রে 
কার্তিক মাসের শেষে গ্রাহছকগণকে পাঠাইব । মাসের প্রথমে 
পত্রিক। না পাইরা কেহ চিন্তিত হইবেন না। যাহাদিগের নিকট 
ভক্তির বর্ধমান বর্ষের মুগ্য বাকী আছে দয়! করিয়া এই সখ্য! 
পাইয়া ৬পুজ।র মধ্যে পাঠাইলে বিশেষ অন্ুগৃহীত হইব + সফল 
গ্রাঙ্থকগণই স্মরণ প্লাখিবেন ভক্কির উন্নতি অবনতি ভাহাদেকই 
হাতে! আজ ২২ বওসয় তাদের অপার কৃপায় তত্তি শির্ষিতধে 
চলিয়। আসিতেছেন, এজছ্য গল্প্রদায়ের সকগের দিকটই তাহারা 


বিশেষ ধন্চব,'দাহ | 
“ “ভক্তি”-কার্য্যাধ্যক্ষ ) 


ভক্তি 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ গ্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরভক্জশ্য জীবন্ম্‌॥” 


(২২শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সাল) 


এআর রস 
মন পর 


মা মাএ 
াসিস্পীশশস্প্পীপ সপ্ন _- 








প্রার্থন। 


"হঃয়ে ভ্রান্ত প্রাণকান্ত তোমার লীলাখেলা! বুঝতে নারি। 
যখন যে ভাবে রাখিবে এ ভবে মে ভাবে কেমনে চেরি ॥* 
প্রতো ! সমস সময় ভাবি এবং ব'লয্নাও থাকি যে, তুমিই জীবের 
একমাত্র গতি; তোমার কুপা ভিন্ন জীবের আর অন্ত গতি নাই, কিন 
কি ছটৈধ যে, সকল সময় এ ভাব ঠিক রাখিতে পারি লা। খিষ্বাঙ্গ করিব, 
তোমাতে নির্ভর রাখিব মনে করি কিন্তু কিযে এক ছুর্দমনীয় অধ্নিহিত কারণ 
আনিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া দেয় তাহ! বুঝি না। আজ বেশ ভাবিয়] দেখিলাম, 
এ চঞ্চলতার কারণ আমারই নিজরৃত অপরাধ। কি করিলে এই অপরাধ 
ক্ষালন হইবে তাহা তে আমি বুঝিতে পারিতেছি ন1। দয়াময়! যতদিন 
আমার এ চাঞ্চগ্য লা যাইবে ততদিন কিছুতেই এ ছুর্দশ! ঘুচিবে লা ইহ 
ঠিক, কিন্তু এখন উপায় করি কি? পতিত-পাঁবন! আমার এ চঞ্চলতা দূর 
করিয়া দিয়। আমাকে কি স্থির করিবে না? এ*সারে নালা বিষয়ে টুকুটুকু 
করিয়া প্রাণ ছাড়াইয়। দিমাছি এই ছড়াল প্রাণ কুড়াইদ| তোমাতে একান্ত 
নির্ভরতা! আনিয়া আমার তাঁপিত প্রাণে শান্তি দাও । 
তোমার নিকট অপরাধ করিয়া তোমার নিকটই আবার অপরাধ ক্ষাপনের 
৭-. ৯ 


৫০ ভি [ ১২শ বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখা! 


জন্ত প্রার্থন! করিতেছি, তোমার কৃপা ন! হইলে অরজীদাধ যাইবেও ন1। ভূমিতে 
পদস্থলিত হইয়া যেমন সেই ভূমিকে ধরিয়াই আবার ভূমির উপর উঠিয়া 
দ(ধাইতে হয়, ভূমি ভিন্ন যেমন তাহার আর ঈড়।ইবার কিছু থাফে না, সেইরূপ 
তুমি বিশ্বেশ্বর। তোমার নিকট অপরাধ করিয়া! জীব তোমাকে ছাড়ি! কোথায় 
যাইবে? তোমার নিকট অপরাধীর তুমিই অবলম্বন, তুমিই গতি। তাই 
আমি পতিত হইয়াও-_-অপরাধী হইয়াও তোম!কে ভাকিতে_ তোমাকে আএন 
করিতে সাহসী হুইয়াছি। দয়! করিয়া দীন হীনকে তোমার শাস্তিম্ কোঁলে 
তুণিয্া লও। অমি তোমার হুইবা, তোমাতে সম্পূর্ণ নির্ভর বাখিয়! তোমার 
লীলাগুণ শ্রবণ-কীর্ডনে প্রাণ-মন শীল করি। দয়াময় দয়া করিয়! দীনের 


এই কার আর্তনাদে কর্ণপাত কর। 
সম্পাদক । 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১৩) 


২৩।-- (ওহে আমার) শুগুরু করুণাময়। 
(আমার) কি হবে কিহবে দিনযায় ভবে, 
বুথ! রঙ্লরস আমোদ উৎসবে, 
হমেও ভাবিনে (লে) ভবারাধ্য ধনে 
কোন গুণে পাৰ ওপদে ছআশ্ুয়॥ 
হেলায় গেল'দিন তবু ত রপনা 
“হরে কৃষ্ণ লাম লন! করে ঘোষণ! 
মিথ প্রবঞ্চন৷ পাপ কুমন্ত্রণা-কু-রসে মঙ্গিয়া রয় ॥ 
নহি বুদ্ধি বল সাধন সংষম, 
য1 আছে কেবল দস্ত আর তম, 
ভ্রম পরমা বিষাদ বিষম_-অপরা1 অপ্5য়॥ 
অশুদ্ধ এ চিতে অদত সন্ধান, 
আলন্য অগ্ুচি স্দ! বলবন, 
ক্ষশ।স্তি অনলে তাই স্দ। অলে__প্রাণাস্ত করিয়। লয় ॥ 


কার্তিক, অগ্রহারণ ১৩৩৭ ] নাড়া ৫১ 


এ বিশ্বরূপের ক্ষীণ আর্তনাদ, 
শুন হে কাগ্ডারী ক্ষম অপরাধ, 
অক্ষম এ দ্বাসে রক্ষ দীননাথ অন্তে শমন ভয় ॥ 

২৪। কীর্তন-রঙ্গবিহারী অবতারি বলিছারি গৌরহরি রূপধারী। 
বিজ্ঞাবন্‌ মে ভিন্ন তনু রূপ, কুপ্তনকে(ল বিলাস বহুরূপ, 
অব.ত্তো মিলে দোঁনো এছ শ্বরূপ, ললিত কিশোর কিশোরী ॥ 
ক্জ্রাবিন্‌ মে বংশী কো তান, শুশ্ঠীকে মোহে লিক যন-প্রাণ 
অব.তো মুখ্মে রটেওঁ হরি নাম, প্রেম ধরমকে পরচ।ন্ী॥ 
বিস্্রীবন্‌ মে রাস-রলরঙ্গ, মচাও্ড ফকৎ গোপীন্‌ কি সঙ্গ, 
অবব্ত্া লাচত লই এক হজ, বিপ্র শূদ্র নরনারী ॥ 
বিশ্বরূগ দেওয়ত জয়কার, জর জগনাথ মিশ্রকুষ!র 
মহাগ্রতু জয় পরম উদার, পতিতন্কে হিতকাখী॥ 

২৫। এমন ! মহাপ্রভু গুগগাও। 
নবন্বীপ পুর নাথ স্মরি মন প্রেমরসে ভাসি যাঁও। 
দিবস যমিনী অন প্রসঙ্গে, মত্ত কাল গত কু-রসরঙে, 
শমন ভয়ে ভীত, তবু হতচিত, হিত বিধান না চাও ॥ 

এ ভবছুন্তর জলধি অতলে, গে[-ক্ষুর বারিসম তরিবি ছেলে, 
'[বশ্ব* পান গৌর না রোলে, আপনি মাতি মাতাও ॥; 
সম্পদ ক 


নাড়া” 


জীমন্মহা প্রভূ কেন শ্রীঅদ্বৈভাঁচার্ধ্যকে “নাঁড়া' শষে গ্মভিছিত করিতেন? 
মনে হইতেছে, অনেকবতসর আগে একবার তাহার আলোচন! করিহছিলাষ। 
কি যে বলিয়াছিলাম_-মনে নাই, তবে তখন কোনও নিশ্চিত নিদ্ধাকে 


উপনীত হুইতে যে পারিনাই, তাহ! বেশ মনে আছে। 


৫২ ভি [ ২২শ বর্ষ, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা 


“্ভক্তি* গত ভাদ্র সংখ্যার শঙ্কাম্পদ সম্পাদক মহাশয় “নাড়া” শখের 
অর্থবচার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন, তাই হষ্ট একট কথা বলিব। 

যখন শ্রীমন্হাপ্রতৃ উপরোক্ত বাক্যে অদ্বৈতাচাধ্যকে সম্বোধন করেন, 
তখন অদ্বৈতের বয়স স্তুতি বর্ষেরও উর্দে। এজন্ত কেহ কেং বলেন যে, 
বৃদ্ধ অন্থৈত গ্রাতুর মস্তকে কেশ ছিল না৷ বলিয়! শ্রামন্মহাগ্রতু তাহাকে 'নাড়া' 
(নেড়া ) বলিতেন। 

কিন্তু একথ| ঠিক নহে; পকাণাকে কাণা, খেড়াকে খোঁড়া” বল। 
সাধারণ নীতি .বিগহিত, জ্রীমন্মঙা প্রভু তাহ! করেন নাই। স্পঃতঃ বুঝা যায় 
যে, ইহা একটি স্নেহাত্রক সন্বোধন। আবার অদ্বৈত প্রভুর ধ্যানেও পাও 
যাক যে, তাহার মন্তকে কেশ ছিল। যথ|-_- 


পশুদ্বন্বর্ণরুচিং দিব্যোপবীতং বনমালিনং 
তিলতওুল কেশাভং হুঙ্গ শ্বেতাপ্বরং বিভুং 
প্রেমানন্দময়ং শান্তং চন্দনাক্ত-কলেবরং 
অদ্বৈতং গৌরচন্দ্রন্তচাধ্যমীশং ম্মরাম্যহং 1” 


শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গঙ্গাজল ও কুলদীদল সমন্বিত পুঞ্জায়, তাহার এীকান্তিক 
ভর্চনায়-তাঠার আকর্ষণে ও হুঙ্কারে শ্রীমন্মহা প্রভু অবতীর্ণ হন। ইহা 
প্রাসদ্ধ কথ1। আবেশে শ্বয়ং মহা প্রভু বরিয়াছেন_- 


দশ্ুতিয়। আছিনু মুই ক্গীরোদ সাগরে। 
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হৃষ্কারে ॥” ( চৈতন্তভাগবত ) 
এই উত্তর উপসক্ষে বল! যাইতে পারে নাকি যে, ধাছার আকর্ষণে-_ 
ধাহার হগ্কারে তিনি ক্গীবোীসাগরে সুথে স্থির হইয়! শায়িত রহিতে পারেন 
নাই, তাহাকে নডিতে অর্থাৎ ধরাঁধামে আমিতে হইগ্লাছিল, সেই অন্বৈতের 
উদ্দেশে (এ অর্থে) "না শব্দ প্রধুধ্য হইয়া থকিতে পারে? লেখক 
কর্তৃক এইরূপ একটা কথা পুর্বে উপস্থাপিত হুইয়াছিল বলিয়! মনে 
হইতেছে। আর মনে হুইঙেছে, গোলোক গত শ্রন্ধাম্পদ ভাক্তবিন্'দ 
কেদার বাবুর কথ; তিন অনুমান করিয়াছিলেন,_-নার হইতে “নাড়া, 
হইয়াছে । কেবনা, শ্রীঅদ্বৈতই নারায়ণ, মহাবিধুঃব্র অবতার । 
ইছার পরে আমর! *বাঙ্ট্য-লীল।স্ত্র” গ্রস্থালোচনার় এই শবেের যে 
অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই উল্লেখ করিতেছি। 


কার্তিক, অগ্রঙ্থায়ণ ১৩৩০] নাড়। ৫৩ 


শ্রীঅহ্ৈত প্রভুর জন্মস্থান শ্রীহট্রেরঅন্তর্গত লাউড়র নিকট নবগ্রাম। 
যখ। ভাক্তরত্বাকরে +-- 
“বঙ্গদেশে শ্রীহট্র নিকট নবগ্রাম। 
সর্বারাধ্য অইৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম ॥ 
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্ীঅবৈতচন্ত্র। 
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপণ মহানন্দ ॥” 
শ্রীহটে দুইটী মহাপীঠ বিরাজমান, একটি শ্রাহট সরে, অন্ুটা সহরের 
কিঞ্চিৎ দূরবর্তী জয়স্তীয়! নগরে। 
১। পক্রহট্রে পড়িল গ্রীবা মহাঁলক্ষ্মী দেবী। 
সর্বানন্দ ভৈরব, বৈভব যাহা সেবি।” 
২। জয়স্তায় বামজজ্ঘ। ফেলিল! কেশব। 
জয়স্তীদেবতা, ক্রমদীশ্বর ভৈরব ॥* 
€(ভারতচন্ত্রের অননদামঙ্গল ) 
জয়স্তীদেবী হইতেই জয়স্তীয়ার লাম হইয়াছে। মুতর!ং শ্রাহট্রের গ্রাচীনত্ব 
ইহা তই প্রতিপন্ন হয়। এই শ্রীহট্রে প্রাণীনকালে তিনটা ছিন্দুরাজ্য ছিল। 
৯। লাউর, ১1 গৌড়,২ ও ৩। জয়ন্তীদা। 
প্রাচীনকালে লাউড়ে এক ব্রাঙ্ষণ রাপ্রবংশ রাজত্ব করিতেন। শকাব 
চতুর্দশ শতাববীর মধভাগে এ বংশে দিব্যসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন; 
তাহার মন্ত্রীর নাম কুবেরাচাধ্য। অদ্বৈত প্রভু এই কুবেরাচার্যেরই পুজ্ন। 
অন্ৈতেয় বয়ন যথন দ্ব'দশ বৎসর, তথন কোনও কারণে ; তিনি হম্মভুমি 
ল'উড় পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গমন করেন ও তথায় কালক্রমে তিনি 
বিখ্যাত হইঞ় ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন, এবং ভক্তিহীন দেশে ঠিনিই 
তখন ভক্তির শ্রীতল বারি বর্ষণ করেন বলিয়া গুমাণ পাওয়। যায়। 
রাঙ্গ। দিব্যসিংহ শক্তি উপাসক ছিলেন, বুদ্ধ বয়সে [ঠনি পুজের 
উপস্প রাজ্যভার জর্পণ করিয়া কাশী গমন ব্যাপদেশে শাস্তিপুরে গিয়া মন্ত্ী- 
পুজকে দর্শন করেন। কিন্ত তাহার আরকাশীযাওয়া হইল না, অস্থৈতের 
হুঙ্কারে তিনি তাহার চিরাচরিত মত পরিত্যাগ করিয়। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত 
হুইলেন। 
* এ গৌড় প্রীহটের--পশ্চিম গৌড় নহে। 
£ বারাস্তরে এই মতের বাঙ্যলীলাপ্রসঙ্গে এই কারণ উল্লেধ করিব। 


৫৪ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংধ্য। 


অদ্বৈত-তনয় তচাতানন্দের শি হরিচরণ দাস কৃত প্ধত্বৈতমঙ্গল* গ্রন্থ 
লিখিত হইয়াছে ১ 
"ছিল দেশের রাজা বৈষ্ণব হইল ॥ 
এই রাজ! পুর্ব্বে বৈষণবছেষী ছিল বড়। 
বৈরাগী হইয়া গ্রভুর কৃপা পাইল দ়॥* 
রাঙা দিবাসংহের বৈষ্ুবাবস্থার নাম কৃষ্ণদান। তিনি অতঃপর শান্তিপুরে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং তথায় অদ্বৈতের শ্রীহ্টায় দ্বাদশনর্ষের 
ঝাল্যলীলা এবাল্যলীল।া-হুঞ” নামক গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় বর্ণন| করেন। এই 
আদি শ্রীঃরিতগ্রস্থ ১৪*৯ শকাবে রচিত হয়। এই গ্রন্থের উতদদশ্তে অধ্বৈত- 
শিষ্য ঈশান দস লিখ্য়াছেন £_- 
*লাউড়িয় কৃষ্তদাসের বালালীলাস্থন্্। 
যে গ্রস্থ পড়িলে হয় ভূবন পবিঞ্ঞ &* 
বাল্যলীলান্ত্র গ্রন্থে লিখিত আঁছে যে, আদিশ্রেয় রাঁজ্যে কান্তকুজ হইতে 
যে পঞ্চ তপস্থী আগমন বরেন, তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের প্রথম! 
পত্ধীজাত সন্তান দেশেই ছিলেন। কিন্তু তাহার পিতা বঙ্গদেশে বসত 
করায় পিত| পতিত বলির তিনি ত্বদেশীয় ব্রাঙ্গগগণ কর্তৃক লাঞ্িত হন, 
ও অনন্তোপায় হইয়৷ আদিশুরের সভার আগমন করেন। আদিশুর তীহাকে 
বদেন্দ্রভুমে এক গ্রাম দিয়া স্থাপন করেন । ইহার পুত্রের নাম গুণকরাচার্ধ্য। 
তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র বিষুঃমিশ্র, ইহার পুজ্র কাকুৎস্থ, কাকুৎছের পুত্ত 
প্রগাপতি অগ্নিহোত্রী, তৎপুত্র মাতঙ্গ, তীহার পুত্র জিক্মনাঠার্ধ্য, ই'ঘার পুরই 
প্রলিদ্ধ ভাস্কর বৈদাস্তক । বল্লা'ল মেনের রাঢ়ী ও বারেন্ত্র বিভাগঞ্চালে 
এই ভাঙ্করের পুত্র আরুওজ! নাড়লা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাদ করেন, 
এনন্ত “নাড়্‌,লীগাঞ্জিঃ সংন্ঞ! লাঁভ করিল। 
বথা--আধাল্যলীলাশ্বব্রে-_ 
*আরুবেদ বিদাং শ্রেষ্ঠ ওজোপাধি বিভূষিতঃ। 
নাড়লী গ্রামবাদাচ্চ নাড়,লী গাঁঞিং সংজ্ঞকঃ॥৮ 
১ম সর্ণঃ ৩১ শ্লোক 
আরুওজার পুত্র যছু, যদুর পুত্র শ্রীপতি দত্ত (স্থৃতিপার গ্রন্থ প্রণেত1) 
ইমি লাউড়াধিপতির মন্তিত্ব গ্রহণে গ্রছট্রে গমন করেন। 
ইহার পুত্র শ্রীহট্টবাণী কুলপতি, তৎপুত্র গ্রভাকর, প্রভাকরের শাত্বগ 


কাক, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ ] নাড়া! ৫৫ 


বিখ্যাত নয়দিংহ। ইনি দিনালপুরাধিপতি মহারাজ গণেশের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 
করিয়! তথায় গমন করেন। 
“দৈবে আ্ীহট হৈতে শ্রীগণেশ রাজ। | 
নরসিংহ শাড়িয়ালে করিলেন পূজা! ॥* ( প্রেমবিলাস গ্রন্থ) 
নরসিংহ তৎপর গঙ্গাতীরে শাস্তিপুরে এক বাড়ী প্রস্তুত করেন, কিন্ত তাহার 
তরী পুত্রা্দি শ্রাহট্রের বাড়ীতেই ছিলেন। তাহার পুত্রই লাউড়াধিপতির মন্ত্রী 
শ্রম কুবেরাচার্ধয। এই কুবেরাচারধ্যই শ্রীঅত্বৈত প্রভুর পিতা । শ্রীমতী 
জাহ্ৃবী বীর শিষ্য বলরাম দ।স কৃত প্রেমবিলাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া! যা-- 
্জীহট্রে লাঁউড় দেশে নবগ্রাম হয়। 
যথি দিব্যিংহ রাজা বনতি করয়॥ 
তার সভাপগ্ডিত ভরদ্ব(জ যুণি বংশ। 
কুবের আচার্য নাম স্দগু"ণ প্রশংল ॥ 
অগ্নিোত্রী যাজ্জিক ব্রাঙ্গণ শুদ্ধমতি। 
নকসিংহ নাড়িয়ান বংশের উৎপত্তি ॥ ইত্যাদি।” 
পুনশ্চ অহ্বৈতশিষ্য ঈশান নাগর কৃত অবৈত প্রকাশ গ্রন্থে কুবেরাচার্যয 
সম্থ নথ উদ্ত হইয়াছে £- 


"নাম তার হয় শ্রামন্‌ কুবের আচার্য্য 
ধন বিষ্ত! বলে ছেল নকলের পু! 
তানগুণ বগিতে মোহর শক্তি নাই। 
নরসংহ সম্ততি বলি লোক ধারে গায় ॥ 
যেই নরনিংহ ন$য়ান বলি খ্যাত। 
সিদ্ধ শোত্রিয়াধ্য আরুওজার বংশবাত ॥* 
৬খৈত এুতুকে শ্রীমন্সমহা প্রভু নাড়া” বলিয়। ডাকতেন কি অর্থে, এতক্ষণে 
বোধহয় তাহ! স্পই হইয়! আপিয়াছে। অ্ৈতঞুভ 'নাড়িয়ান? বংশ জাত 
ব্গিয়াই “নাড়া । ইহা। তাঁহার গৌরবশ্থচক পরিচয়। এ গৌরব শুধু 
ংশ গৌএব নহে, আবিষ্ট গৌরাঙ্গ কখনই বংশগৌরব প্রকাশ করেন লাই। 
অগ্থৈত স্বয়ং তপস্বী ছিলেন, তপস্ত।তেই তিনি প্রভুকে আকর্ষণ করিয়াছেন। 
কিন্ত তপন্তাতেই “নাড়িয়ান+ বংশের বিশেষত্ব।। নরপসিংহ, আরুওজ', ভাগ্কর, 
প্রজাপাত, নারায়ণ, ইহারা প্রত্যেকেই তপত্বী ছিলেন। তাই 'নাড়া' স্থোধনে 


৫৬ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা 


নাড়িয়া বংশেরই তগপশ্চর্ষ্ের ইঙ্গিত করা হইমাছে। অর্থাৎ তপন্বী অন্বৈতা- 
চার্যের অর্চনাই তাহার অবতারণের কারণাস্তর মাত্র) 
শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি। 


“ভক্ত নরসী” 


জভগবাঁন নিজ মুখে বলিয়াছেন__ 
"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জন: 
মদ্তক্তানাঞ্চ যে ভ্ঞক্তাস্তেমে ভক্ততমা মতাঃ ॥ 

অর্থ।ৎ যে কেবপমাত্র আমার ভঙ্গন। করে সে আমার ততপ্রিয় নয়, যে 
আমার ভক্তের ভজন] করে সে আমার যত প্রিয্। মোট কথা ভগবান 
ভক্তের মাহম! বাড়াইয়াই গিয়াছেন। ভক্তির পুজা, নিজের পুজ। অপেক্গ। 
বড় বলিয়া ভগবান যে কেবল মুখে বলিয়! গিয়াছেন তাহা নহে, শাস্ত্রেও 
তাহার বু বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁং|হউক ভক্তের গুণ- 
কীর্তনে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আমরা সংসারী জীব, ষেট! করিলে 
লাভ হয় সেইটাই আমাদের ঝড় প্রিয়, আর করিয়াও থাকি তাই। ভক্ত- 
মাল হুইতে আমর! আজ্র ভগবানের অতি প্রিষ্ন একটা ভক্তের কথ! ভক্তির 
পাঠকগণকে উপহার দিতে আপিয়াছি, আলোচনা! কাঁরয়। আনন্দ পাইলে 
দীন জেখকও দে আনন্দের কণ! লাভে বঞ্চিত হইবে ন|। 

ধাহার অপূর্ব চরিত্র বর্নে আজ আমর! উপস্থিত সে ভক্তটীর নাম 
“্নর়সী* জুনাগড় নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই নরসী 
কচ ভক্ত, শ্রকৃষ্জের লীগ! শুনেন, গুণ কীর্তন করেন, কখন কখনও বা ধ্যান 
যোগে সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া আননা-সিদ্ধুতে ডুবিয়! বান। 
এই ভাবেই নরমীর দিন চলিয়! যায়। নরসী যখন এই ভাবের তখন নরসীর 
পিতামাত! তাহাকে বিবাহ দিম! যান, কিন্তু নরপী সংসারী হইতে পারিল ন। 
কারণ সে উপাঞর্জনাক্ষম। কাজেই নিত পরিবারকে লইয়া! সে তাহার ভ্রাতার 
সংসারেই থাকে। 

একদিন পিপাপায় কাতর হইয়। নরপী ভ্রাতৃবধুর নিকট জল চাহিয়াছিলেন, 


কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩ ] ভক্ত নরসী ৫৭ 


ভ্রাতৃবধু জল ত দিলেনই না অধিকন্ত নানাবিধ কটুবাক্য বলিয়া বাঁড়ীর বাহ 
করিয়। দিলেন। 

নরসী নিজে উপাজ্জন করিতে পারেন না, তাহাতে সভাবতঃই লজ্জত 
ছিলেন? তাহার উপর আবার ভ্রাতৃবধূর ভত্সনা, ইহাতে নিজেকে বিশেষ 
অপঃাঁধী মনে করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বাড়ীহইতে চলিগ্জা গেলেন। যাইতে 
যাইতে পথে সঞ্কল্প করিলেন “এ প্রাণ আর রাখিব ন।* সম্দুখেই ভীষণ 
হিংশ্রজন্তপূর্ণ অরণ্য, প্রাণত্যাগ সংকল্প করিয়া নরসী ধীরে ধীরে সেই 
বনেরমধ্যে প্রবেশ করিপেন। কিন্তু ক আশ্চর্য, হিংঅজস্তগণ নরসীকে 
দেখিয়! হিংসাঁত করেই না আধকন্তধ যেন পরমাম্্ীয়ের মত তাহাকে 
ঘিরিয়! বসে। 

নরসী দেখিলেন এও একবিপ্দ, কোথায় মারব বলিয়া বনে জালিলাম 
এখানেও আবার বিদ্ব? সম্পুখের দিকে চাহয়! একটী শিবমন্দির দেখিয়। 
নরসী এ মন্দিরপ্রানে অনাহারে পড়িয়া রঠিলেন। একদিন দুইদিন করিয়! 
সাতদিন গেল, বাঘেও খায়ন1) অনাহ!রেও মরে না, এইবার নরপী যেন আও 
ব্যাকুল হইল। মনে করিল সনুখন্ক দীবিক।য় জীবন বিপঙ্জন দিবে। পাত্রে 
এইরূপ সংকল্প করিয়া শিবমন্দিরের প্রানে পাড়য়া রিল হঠাৎ .ষেন শেষ" 
রাত্রে কেমন একটু তন্ত্র! আপিল এবং সেই তন্দ্রার ঘোরে দেঁখিল-- 


"আশুতোষ মহাদেব গ্রসর হইয়া। 
বরমাগ কহে নিজ মুন্ডি প্রক1শিয়া ॥” 


নরসী ঘুমের ঘোরেই মহাদেবকে প্রণম করিল এবং নিজের মনোব্যথা 
জানাইগ্লা যাহাতে তাহার প্র!ণবিয়োগ হয় তাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল। 
মহাদেব নরলীর প্রতি প্রলয় হইয়া কহিলেন, “আত্মহতা। মহাপাপ, কি 
£থে তুমি আত্মহত্য! করিবে? তোমার! জগতে অনেক কার্য সাধিত 
হইবে । তুমি আমার নিকট অভিলধিত বরপ্রার্থনা কর।” নরসী ত অবাক্‌, 
প্রাণত্যাগ সংকল্প করিয়। বনে আদিলাম, 'এথানেও নিস্কৃতি নাই! আবার 
দেবদেব মহ!দেব-আমাঁকে দর্শন দিয়া বর লইবার অনুরোধ করিতেছেন? 
আচ্ছ!! দেখি লীগাময়ের লীলা কত্ত দূর যায়” এই মনে করিয়া নরশী করযে|ড়ে 


ঝলিল-_ 
“কি বর মাগিব শুই বুঝিতে না পারি।” 


৫৮ ভাক্ত [ ২২শ বর্ষ, ৩, €র্থ সংখ্য। 


প্রভু, আমি কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছিন! ঘে, কি বর প্রার্থনা! করিব। 
তবে তুমি বখন পুনঃ পুনঃ মামাকে বরদ্বার জন্ত আগ্রহ করিতেছ, তখন-. 
*সর্বোতম যাহ। হয় তাহ! মোরে দেছ। 
আপনি সকল জান বিচার করহ ॥” 
এবার ঠাকুর বিপদে পড়িলেন। কেনন!, নরসী যদি নির্দের মুখে কিছু 
ব্ক্ত করিত তাহ! হইলে ভাল মন্দ বিচার আদিত না, তথানস্ত বলিয়াই 
নিষ্কৃতি পাওয়! যাইত কিন্ত প্রন্থী খন নিজের দাঞ্লিত্ব না রাখিয়। দাতার 
উপর নির্ভর করিয়াছে তখন তো। একট য। তা দিম! গেলে চপিবে না? 
তারপর নরদী আবার-_-প্পর্কোন্তম ফাহাহর ত'ছ। মোরে দেহ বলিনাছে। 
মছাদেষ বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। শেষে-- 


“(চস দেখিল। দেব কৃষ্ভ্ত ক্রবন | 

সর্বোত্তম কিছুলাই এ তন ভুবনে ॥ 

নরলীও বৈষ্ণব, কৃষ্চরণ আতিত। 

কৃষ্খতৈম দান হয় ইছারে উচিত ॥ 

কুচ প্রেমদাত। মধ্যে শ্রেষ্ট শ্রীশঙ্কর | 

বড় কপ কৈল দেব নরমী উপর।॥" 

ময়পী একেই ভক্ত ছিলেন তাহার উপর আজ শঙ্করের কপার কৃষ্ণ 

প্রেম লান্ভকরিয়া:ধন্ত হইলেন। শঙ্কর শুধু ক প্রেম দান করিয়াই নরসীকে 
ছাড়িলেন না, সেই অবর্থতে তাহাকে শ্রবৃন্দাবনে গোপীগণ সঙ্গে নানাবিধ 
লীলাবিগাদ দর্শনকরাইয়! দিলেন। $ঠাৎ লীলাদর্শন ও কৃ প্রেম লাভ 
হওয়ায় নর শর স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তখন সেই লীল! পুনর্বার দেখিবার জন্ 
স্কানেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই অর তাহা দর্শন হুইল না । ভক্তমালে 
বিত আছে--- 

"কষ প্রেমভক্কি দিয়। তাহারে লইয়া । 

বৃন্দাবন গেল! দেব ছরসিত হইস্ধ| ॥ 

যথা নিত্য রাঁসলীল। কৃষ্ণচন্দ্র করে। 

ভক্তির প্রভাবে দেঁঁছে গেপীকূপ ধরে ॥ 

গোপীন্ধপে ভ্ীঝাসমণ্ডলে যবে গেল।। 

মুচকিয়। কৃষ্চন্ত্র দেখতে লাগিলা ॥ 


কার্তিক, জগ্রহাসসপ। ১৩৩০ ] ভক্ত নরসী ৫৯ 


গোপীগণ ঠারে ঠোরে ছালিয়া কহয়। 
কোধাছৈতে আইল এ নৃতন সখীঘ্য়। 
নরসী দেখিয়া শ্ীমন্রাধাকষ্ণ দূপ। 
গোপীগণ শৌভ রাঁমণ্তল অনুপ ॥ 
বিভোল হইয়। মুখে নাহি সরে বাণী। 
গোপীগণ হাসেন ধরিয়! তার গানি ॥ 
এইরূপে অনেক যে কৌতুক হইল। 
ক্ষণেক বেম্াজে মর দেখিতে না পাইল ॥ 
হাহাকার করি মুচ্ছ? হইয়! পড়য়। 
যাহ! দেখিবাঁরে চাঁহে দেখিতে না পাঁয় ॥* 
নরসী আরকি করিবেন, মনে ভাঁবিজেন যখন এমন হুইল দোখ খদি 
তিনি পুনরায় দয়া! করিয়! দর্শন দেন। আরও দেই মহাদেবের বাক্য “মাতম 
হত্য। মহাপাপ এই বাক্য ফেন থাঁকয। খাঁকিয়। নরুলীর কর্ণে ধর্ষনিত হইতে 
লাগিল। নাত-পাচ ভাবিয়। ক্ষুন্নমনে মাবার গৃহে ফিন্গিযা আমিলেন কিন্তু আর 
পূর্বের আশ্রমে না গিয়! বাহিরে একখান কুছ়ে ঘর করিয়া তাহার মধ্ো 
বসিগ! দিন রাত্র কেবল কৃ কৃষ্ণ বলিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
নরদীর ভ্রাত! নরসীর গৃহত্য।গের কথ। শুনি! বড়ই ছুঃখিত হইয়াছিলেন। 
আজ আবার পুনরায় ভ্রাতাঁকে দেখিয়! পরম যত্বে নিজ বার়ীতে আনিডে 
গেগ্ন নরদীও দাঙ্গার কথ। ফেলিতে পাঁরিলেন না, তাহার স্ছিত আদিলেন 
বটে কিস্ত সংসারের কোলাহল হইতে দুরে থাফিবার বাসন! করায় তাহার 
ত্র বাঁড়ীর সন্নিকটেই একটা ক্ষুদ্র আশ্রন নিশা করাইয়া! নরসীর় ভন 
মাধনের উপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিম! দিলেন। নরসীর কিন্তু কোন 
ভাবাস্তর ঘটিল না ত এক ভাবে “হা! কৃষ্ণ হাঁ কৃষ্ণ বলিয়া কা? কখনও 
বা 'কষ্ কৃষ্ণ” বণিয়া নৃশ্য এই ভাবেই দিন যাইতে লাগিল। কাহারও 
সহিত মেলামেশ। বা কোনও রূপ বাজে কথ! নরমীর নিকট হইতে কেহ 
আর শুনিতে পাইত না। 
এই ভাবে কৃঞ্ধ চিন্তা, কৃষ্ণগুণ গানে ভক্ত নরসীর দিন যার। বাহিয়ের 
লোকে তাহার অন্তরের ভাব ন! জানিয়া পাগল বলিয়| উপহাল করে। 
এমন করিয়! কিছুদিন যাঁর, একদিন এক অপূর্ব ব্যাপার হইল। এক বৈষ্ণব 
দবারকীধামে দ্বারকানাথকে দর্শন করিতে যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে নরদীর 


৬৪ ভক্ত [ ২২শ বর্ষ, ওয়, 5র্থ সংখ্য 


বাড়ীর নিকটে আসিয়া কোনও মহাজনের নিকট হুত্ডি করিবার অন্য উপস্থিত 
হইলেন। মহ!জন তে! তাহাকে হুডি দ্িলেনই না! অধিকন্ত বিদ্রুপ ভাবে 
বলিয়। দিলেন। আমাদের নিকট তোঁমাব সুবিধা হইবে না তোমার দলেরই 
একজন আছে তার কাছে যাও হুড পাইবে। বৈষুব বখন লিজ্ঞাস! 
করিলেন তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তখন মহাজন নরপীর বাড়ী 
দেখাইয়া! বলিয়। দিলেন প্নরসী ভকত স্থানে হুঙি লহ গিয়া! ॥” সরলমতি 
বৈষব মহাজনেম্ন বিদ্রুপ বুঝিতে না পারিয়া৷ ছুটিতে ছুটিতে নরপীর নিকট 
আপিয়। বলিলেন__ 


কক একশত টাকা লহ। 
স্বারকা মোকামে মোরে হুঙি লিখি দেহ ॥" 
নরলী ভক্ত বৈষ্ণবের কাতরতা1 দেখিয়া কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া 
হলিল--_ 
পক & ভাল ভাল শত টাক! দেচ। 
হাজার টাকার হু লিখি দেই লহ» 
এই বলিয়া শ্যামল সাহার নামে হাঁজার টাকার হুশ্ডি লি'খগা দিয়া 
বৈষণবকে বলিয়া দিলেন দ্বারকাধামে শ্তামল সাহা বড়ই তুখর লোক, ইহার 
নামে সর্ব দেশে হুডি চলে; ভুমি যাইয়। হুগড দিবামাত্রই টাক! পাইবে। 
সঙ্পল শ্বভাব বৈষ্ণব নরসীর অন্গরের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। 
তাঁহার কথাতেই বিশ্বাস করয়! হুপ্ডি লইয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে 
দ্বারক1 বামে উপস্থিত হইদা সহরময় শ্ামল সাহাকে খুঁজয়া বেড়াইতে 
লাগিল। যাঁচাকে দেখে ভাহাকেই জিজ্ঞাস! করে শ্তামল সাহা! কে এবং কোথায় 
থাকে জান কি? এমন সময় ভক্তবৎসল শ্রীহরি এক অপূর্ব লীলা প্রকাশ 
করিলেন ।-- 
ক সঁ খু খু 
পহেন কালে সম্মুখেতে দে এক ঠাই ॥ 
একজন এক থলি টাকা স্বন্ধে করি। 
আসিয়! কহয়ে বৈষ্ণবের বরাবরি ॥ 
জুনাগড় হতে এক চিঠি আসিয়াছে । 
মোর নামে লরসী এক হুগ্ড লিখিয়াছে॥ 


কাঙিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩] ভক্ত নরসী ৬১ 


তাহ শুন হর্ষে তবে বৈষ্ণব কছেন। 
হাজার টাকার ছগ্ডি মোরে দিপ্নাছেন। 
ঠ্য।মল সাহ। কি তবে হয় তব নাম। 
তেহু কহে হয় হয় আমারি আখ্যান ॥* 
তক্ত বৈষঞ্ব এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না ষে, শ্যামল সাহা! কে? দে 
শ্তামল সাহা! নাম শুনিয়া তাহার হছগ্ডি দিয়! টাক গুণিয়| লইল। এবং 
তাহাকে দিয়াই টাকার থলিয়া বহন করাইয়! নিজ বাদায় পৌছাইয়া লইল। 
ভক্ত নরশী কিন্তু কৃষ্ণকেই শ্ামলসাহ! নামে অভিহিত করিয়া হুডি লিখিকা 
দিয়াছিলেন। ভক্কের প্রতিজ্ঞা, ভক্তের বাক্য, ভক্তের পন বজায় রাখিতে 
ভগবান নিজে মাথায় করি! টাক1 বহিয়! দিয়া গেলেন। ভক্ত তুমিই 
ধন্ত,। তোমার পদরজ পাইলে কত জন্ম জন্মাস্তরের দুর্দৈব যে এক নিমিষে 


কাটিয়া যাঁদ তাহার ঠিক নাই। 
ভক্ত নরসীর আর একটী অপূর্ব কাহিনী পাঠকগণকে উপহার দিতে 


ইচ্ছ! করিয়াছি। নরসীর দুইটী কন্যা যথাকালে জ্যেষ্ঠ কন্তার বিবাহ হইয়াছে, 
ভাহার পুত্রও ধিবাহষোগ্য হইঝাছে দেখিয়। কন্া1 পিতাঁকে বিশেষ করিয়। পাত্তি 
দেখিক্লা বিবাছ দিবার জন্ত বললে নরমী কন্ঠ।কে বলিতেছেন-__ 
*ঞ্ * কৃষ্ত দিবে আমি কি করিব। 
জগতে থে করে সেই সম্পন্ন করিব ॥” 
কণ্ঠ কিন্তু সে কথায় নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া যথাকালে ঘটক 
ডাকিয়া এক কনার সহিত বিবাহ হগ্স্থির করিয়া দিল। 


এদিকে কথাকর্তাগণ পরস্পর শুনিলেন -_ 
ঁ রা ক 
"্নকলী কাগাল *দা করয়ে ভজন ॥ 


তাছার দৌহিত্র তার হন্ন নাহি ঘরে। 
ইছ| শুনি সবে মিলি আর্তনাদ করে |" 
বিবাছের ছু'একদিন মংত্র বাকী আছে, কন্! আসিয়া পিতাকে বলিলেন, 
প্বাব! বিবাহের উদ্ভোগ কর?” নরলী উত্তর করিল -_- 
“ক * যার ভার সেই বিভ! দিবে।” 
কন্তা! এবার বিশেষ চিস্থিতা হইল । মনে ভাবিল, বিবাহ স্থির হইয়াছে, 
এখন যদি পিতা ফেনরূপ আয়োজন ন1 করে, তবে ক্ষি করিয়! এ কার্ধ্য 


৬২ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখ্য 


নির্বাহ হইবে? কিন্ত নিজের কোনই ক্ষমতা নাই) বিবাহের পর হইতে 
শবশডয় বাড়ীর আদর যত্ত বড় বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই, কারণ 
এ পুত্রটার জন্মগ্রহণের পরই নে বিধবা হয় এবং শ্বশুরকুলে তেমন আপনার 
জন কেউ নাই বলিয়! বাপের বাঁড়ীই পড়িয়। থাকে । এমতাবস্থায় এখন 
একমাত্র বাপ ভিন্ন তার আর কে আছে? কিন্তু বাঁপতো। কিছুই করিতেছেন 
না।কি করিবে, নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কেবল চিস্তাই করিতে লাগিল কি 
একারে এই দ্বায় হইতে উদ্ধার পাইবে। 
এদিকে বিবাছের দ্বিবদ প্রাতে এক অদ্ভুত ব্যাপার হইল। নরসীর কন্কা 
ব| অন্ত কেহ তাহা কিছুই বুঝতে পারিল না । সকলেই নাবিল নরপীর 
নির্দেশ মতই এ সকল হইতেছে-_বিবাহের দিন প্রাতে-- 
ক ধাঁ ঞ 
নকৃষ্ণ কক্সিণীহ আইল! তথায় ॥ 
ছন্নরূপে আস বিবাহের আয়োজন। 
করিলা নকলি সঙ্গে নিয়! বহুঞ্জন ॥ 
সন্ধ্যাকালে হাতি ঘোড়। মশাল দীপক। 
লইয়! আইল তথ। শত শত লোঁক ॥ 
কোথ! ছৈতে আইসে তাহ! কেহ না সমুঝে। 
নরসী অনিল বলি সব লোক বুঝে ॥* 
এইভাবে ইচ্ছাময় হরি অতিশয় জমকাঁল ভাবে বরসজ্জ। করিয়| নরসীকে তাল 
ব্স্র পরিধান করিয়া! আমিতে বলিল। নরসী বলিল, "ভাল বস্ত্র আাম কোথায় 
গাইব, আর তাহ! পরিপ্নাই বা কি হইবে? বল আমাকে কোথায় যাইতে 
হইবে? এই বলসা একখানি ছেড়া কীথ। গায় জড়াইয়! করতাল হাতে 
লইয়! “হরে কৃষ্ণ নাম গাহিতে গহিতে আফিয়া ঈী।ড়াইল। পরম রলময় শ্রীকৃষ 
তাহার প্রিয় ভক্ত নরদীর ভাব দেখিয়! মুচকি হাঁসিগ। একটী সুদজ্জিত হস্তী 
পৃষ্ঠে তাহাকে উঠাইয়া দিলেন এবং ভক্তাধীন ভগবান আজ নিজেই বরকে 
লইর! শোভায।ঞাঁর অধ)ক্ষত| করিতে করিতে চলিলেন। ক্রমে-_- 
*কন্ছাকর্ত। গৃছে গিয়! সবে পহু'ছিল|। 
সমৃদ্ধি দেখিয়। তারা বিশ্রিত হইল ॥ 
পুর্বে যে দারিদ্র বলি উপহা'ন কৈল। 
বরের সমৃদ্ধি দেখি চমণ্কত হেল ॥ 


কাণ্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ ] ভক্ত নরসী ৬৩ 


লোকজনে খাইতে দিবার নাহি যোত্র। 
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দেখিয়া বিচিত্র ॥* 
দর্পহারী শ্রীমধুহ্দনের কৃপায় কন্তা পক্ষে দর্পচূর্ণ হইল। বরপক্ষের সমৃদ্ধি 
দেখিয়। সকলেই বিম্মত। এদিকে বিবাহ মতা সকলে নান! প্রকার কার্য 
ব্স্ত, নরসীর কিন্তু কোনও দিকে ত্র-ক্ষপ নাই । সে একমনে বসিয়া করতাল 
বাজাইয়! নাম গান করিতে লাগিল । সভাক্ষেত্রে বন্থ রকমের লোক উপস্থিত 
ছিল, বেহ কেহ বা ত'হাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। 
ভক্তবংদল ভগবানের দয়ার ও তাহার নির্দিষ্ট লোক জনের কার্থা 
তৎপরতায় বিবাহের কোঁনও বিশঙ্খলত। হইল না, নির্বিঘ্নে কা্য্য শেষ হইল। 
পরদিন বথাকালে বর কনা ঘরে আদিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই 
লোকজন, হাতি ঘোঁড়া, আর কেউ দেখিতে ও পাইল ন!। 
আর এক কাছিনী পাঠক শুনুন। নরসীর কন্ঠ! যথাকালে শ্বশ্তর বাড়ীতে 
গেল, তথায় দারিদ্রতায়ু বিশেষ কাতর হইয়া-_ 
"শ্বশুর শাশুড়ী কছে তাম!র পিতারে। 
কহিল! পাঠাও কিছু উপকার কর |" 
শ্বশুর শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কন্তা পিতার নিকট বারবার সংবাদ পাঠান। 
কিছুতেই তিনি কিছু দেন না দেখিয়া শেষে বিশেষ কান্না-কাটি করিয়া 
ঝলিয়। পাঠাইল যে, যদ নিতান্তই কিছু নাই দেন তবে একবার আসিয়া দন 
দ্বি্া ধাইবেন। নরদী কি করেন সেই করতাল ছাতে, ছিন্ন বন্থ। গায়, হরিনাম 
গাহিতে গাহিতে গিয়। কন্তার বাড়ীতে উপস্থত হইলেন। কন্তার শ্বগুর 
শ।শুড়ী তো নরসীর হাল-চাল দেখিয়! অর্থ পাইব।র আশ] ত্যাগ করিয়! 
তাহাকে ও কন্তাকে উপহাস করিতে লাগিল এবং অতি অনাদদর করিয়া এক 
ভাঙ্গা চালার মধ্যে তাহাকে থাকিতে দিল। নরলীর কোনদিকে ভক্ষেপ 
নাই, যেখানে পাকিতে দিল উহা পরমানন্দে অঙলীকার করিয়! লইল। 
যথাসযয় ফুল তৃঙ্গমী লইয়া নরসী কু পুজায় বলিল, দৈবের ঘটনে সেই 
সময় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম হইল। ভাঙ্গা! চালায় জল পড়িস্া বখন ফুল তুলদী 


ভালিয়! য|ইতে লাগিল তখন ভক্ত নরসী হাত জোড় করিয়া ইন্দ্রদেবের 
উদ্দেশে বলিল__ 


৪ ঙ্ রঃ 


“কষ পুঙজাহ দ্রব্য কেনে কর অপচর় ॥ 


৬৪ তত্তি | ২২শ বর্ষ, ওর, ৪র্ঘ সংখা 


এতেক কছিতে জল নাহি পড়ে তথা । 

চুতুদ্দিকে বর্ষে মুষলের ধার বথ! ॥ 

বিহাই দেখিয়া! কিছু আশ্চধ্য মানিল। 

কারণ কি তার কিছু বুঝিতে না্িল॥ 

তবে তার কন্তা তার পাকের সামীগ্র। 

যথ! শক্তি আনি দিল হৈয়! অতি ব্যগ্র॥ 

পাক না করিয়] সাধু গব্য কিছু খাইল। 

দুছিতা নিকটে বমি কহিতে লাগিল । 

শ্বশুর শাশুড়ী আদি ইহারা দরিদ্র। 

অন্ন না খাইতে জোড়ে সদাই অভদ্র॥ 

তুমি কিছু উপকার করিতে বলিয়ে। 

স্বশুয় শাশুড়ী মোর আছিল আশায়ে॥ 

তুমি যদি শুন্হস্তে আইলে দেখিয়|। 

মোরে উপহাস করে গঞ্জলা করিয়া | 

ইহাণ্ডনি সাধু তবে কন্তারে কহয়। 

শাশ্ুড়ীরে কহু তৃমি কি ঠেঁহ চাহয়। 

যাহ! চাছে তাহিদিব নাছিক লংশয়। 

আমার গ্রভূর ঘরে কিবা ন1 আছ্য় ॥* 

পিতার কথা গুনিয়। কন্ঠ! তাঁড়াভাড়ি শাশুড়ীর নিকট গিয়া সকল কথ 

হলিল। শাশ্ডত়ী পূর্ব হইতেই তাহার হালচাল দেখি। বিরক্ত হইয়াছল, 
আবার এখন “যাহ! চাঁহিবে গাহাই দিবে এতবড় ম্পর্ধীর কথ! শুনিয়া 
রাগ গড়, গড়, করিতে করিতে বলিল, “সম্বলতো দেখি ছে'ড়1 নেকড়া, একি 
কল্পত্তরু যে যাহ! চাহিব শাহাই দিবে? ভাল ষদ্দ তাহাই হয় তবে-_ 

পপানিহারায় দিতে হবে দুইট। পাথর । 

তাহাগিত্না চাহ তব পিতার গোচর ॥* 

হায়! হায়! মোহান্ধ মানব বুঝিতে পারে না যে, বায়ে উহার ছে'ড়া 

নেকড়া দেখিলে কি হয়? উহার অন্তরে সেই দর্ধপম্পদের অধিষ্ঠাত্রী 
লপ্ীদেবীরও আরাধ্য ধন বিরাজ করিতেছে । বেশীকথ! কি, একবাক মনে 
করিলে পলকের মধ্যে অতুল এ্রশ্বরধ্য প্রদান করিতে পারে। যাক্‌, 
কন্ঠা শাণগুড়ীর কথাণুনিয়। বিশেষ ছুঃখিত হুইয়। পিতার নিকট আলিয়া 


কার্তিক, অগ্রঙ্থাপ্ণ, ১৩৩৯ ] ভক্ত নরসী ৬৫ 


সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। শুনিয়া! নরলী বন্তঠকে প্রবোধ দিয়! বলিলেন, *ম]! 
তুমি হংখ করিও না, ভূমি বল তোমার ব্তিচাঁট আমি সভান্ঞতিয! অলিঙক্ি 
তোমাকে তাহাই দিঘ।” 
স্ত্রীলোকের ব্বভাব যে, অন্ত স্ত্রীলোকের নিকট শ্লাধা হয়। ভাই পিতার 
নিকট বলল পাড়ায় যত স্ত্রীলোক আছে প্রতোককে এক এক খানি বন্ত্ 
দ[ও।” কন্তার আ.বঙ্দন উনিয়া পিতা বলিল, 'ভাল তাহাই হইবে “তামার 
শাশুড়ী যে পাথর চা'হয়ছে তাহাও দিব।, 
“তবে সাধু শ্তামলপাহার স্থানে কছে। 
গাড়ী ভরি নানাবন্ত্র আ'ই?স তাঁর গৃহে ॥ 
আর, শ্বর্ণময় এক আর এক রৌপাময়। 
ছুইখানি পাথর যে আনিয়া ডারয় ॥* 
কন্ঠ! পিতার প্রদত্ত দ্রব্যে গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে বনু বিলাইয়া দিল। পরে 
কেবল ভাঙার শাশুচীর প্রাথিত পাথর ছুইখানি নিস শশুড়ীকে দিল তবে এ 
পাথর 'একথানি স্বর্ণময় একখানি পৌপ্যময়। কন্তার ও তাহার শাশুরীর 
প্রাধিত দ্রব্য দিয়া সাধু নিজালয়ে গনন করিজেন। এইবার সকলেরই 
সাধুর উপর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। কন্তাতে' আর খশুর বাড়ী থাকিলই 
ন!; পিতার এইসকল্প ব্যাঁশর দেখিয়! একেবারে পিতৃগৃছে আলিয়া উপস্থিত 
হইল এবং পিতাকে বলিল, প্আমাকে কৃষ্ণ ভ্জিবার প্রণাণী বলয়! দাও 
আ[মও তোমার সহিত কুষ্ত ভজন ক্রিব।* ভগ্নির একান্তিকতা ৫েখিয়। 
তাহার ছোট ভগ্মও বলিল "মামিও প্ী আশা! করি, আমিও আর বিবাহ ঝারব 
ন।, একান্ত প্রাণে গামন্সাহাকে ভজিব্‌। 
“মেই মোর পতি সেই বন্ধু যেৰান্ধব। 
মায়ার প্রভাবমান্ত অন্তে পাতভাব ॥* 
এইভাবে ব্চার কারয়। ছুজনেমিলিয়। (প্তার [নিকট স্রূলভাবে সমন 
বলিলে পিতা! শুনিয়া খুব আননিত হইয়। উভয়ের বথেষ্ট গ্রশংস। রুরিলেন। 
এবার তক্ত নরদীর সঙ্গী হুইয়াছে ছুই কন্কা, তিনজনে মিলয়! তথুরা 
৪ করাল সংযোগে ক্ৃষ্ণগুণ গান করিয়। বেড়াইতে লাগলেন । তাহাদের 
কাহারও বাহশ্ুর্তি নাই গ্রামে গ্রামে তিনজনে এইভাবে রুষ্ণ গুণকীর্ডন 
কারা বেড়ায়। কিন্তু গাঁয়ের লৌকস্কল্‌ তাহাদের 'অস্তরের ভাব বুঝিতে না 
পারিয়! লানাভাবে নিন্দা করিতে লাগিল । 
৯ ও 
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ভাঁতি কুট আমীর শ্বজনগণ সকলে তাহাদের ত্যাগকরিল। কিনতু 
তাহার কিছুকেই জক্ষেপ নাঁই। ক্রমে কোন দুষ্ট লোক তখাকার রাজ] 
'মালঙের নিকট নানাভাবে পল্পবিত করিয়া ইহাদের বিষয় বলিপ। তাহাতে, 
রক পছ্কাতিক ঘর! তাহাদিগকে ধরয়া লইবার জন্জ হুকুম দিলেন । 
ইরা কিন্তু পরছাঁনন্দে কৃষ্ণ নাঁমগুণ গাঁণে মত্ব। পদাতিক যেমন 
আঅসির/ রাজার জাদেশ . জালাইল অমনি তিনজনে নাদকীর্তন করিতে 
করিতে রাজার নিকট চলিল। রাজ! ইহাদিগকে দেখি! বটুৎলিবে বলিয়া 
পূর্বব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু ইহাদিগের তেজঃপুগ্রময় দেহ 
দর্শনে কটুবাকা তো সুখে আসিলই না, অধিকহ যোড়হাত করিয়া নানা প্রকার 
স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে ঠাকুরের সন্ধ্যাক্তির সময় উপস্থিত জানিয়। রাজ! অনুনয় বিনয় 
করিঝ। ভাহাদগ্কে লইয়। আরত্রিকদর্শনে গেখ্েন। শ্রবিগ্রহ দর্শন ও তাহার 
সেব$পরিপ।টা দর্শনে তিনজনেই প্রেষবিহ্বলভাবে নৃত্যগীত আরস্ত করিল। 
রুঞ্চকপার রাজ! পাত্রমিত্র বন্ধুবান্ধব সকহকে লইয়া সেই সঙ্গে কীর্তনানন্দ 
কর্সিহস্, লাঙ্গিংলন এমন সমক্ধ এক অভূতপূর্ব ছটন। ঘটিল। ঠাকুরের ক$ 
হইতে একছড1 ফুংলর মালা আদিয়। আচন্বি ত নরসীর গলায় পড়িল। 
সকলেতে। দেখি! খআবাঁক। এইবার রাজ। ও পাত্র মিত্র সকলেই বুঝিল এ 
আঅধন্ট ০েক নয়। ভাই লানাবিধ প্রসাদ মিইাগাদদ্বার| ভিনগনকে পরিতোষ 
পুর্ব দেবাকর়াইয়া। নগরের সর্ব ০6৭1 পিটাইয! দিলেন-_ 
প্বরসী সাধুর উপহাস যে কিৰ। 
অপযশ কহ ছুইকরি যেহানিব। 
তার দণ্ড হবে, ঘর সর্ববস্থ লুটির! | 
মস্তক মুগ্ডন করি দিব থেদাড়িয়। ॥ 
তখন জানিল লোক নরশীর মহিমা । 
ছুইকন্ত। আর তেহ শিস্পাপের সীমা ॥” 
ধও ভক্ত, ভূ'মই, ধু! আম মায়ার দাদ হইয়! বিহয়ের কীট হইয়া 
কহিজান, (কাদার পদধূ ল ধারণ করিয়া ধন্ত হইতে পাচ্লাম ন|। ক্কপাঁ কর, 
যেন তোমার দাসান। সের সজ পাইয়া দীবন ধন্ত করিতে পারি। ভক্ত নরসীর 
হবে গরূপ বহু অগৌকীক ঘটন1 খটিয়াছিল। ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে আমর 
'াঙছা জানিতে পাই । ভক্তির পাঠকগণকে তাহার মধ্য হইতে ছ'একটী 
শুনাইয়াই আজ বিধায় লইলাম। 


দীন-_শ্ীশীতগচন্দ্র ভটাচাধ্য । 


শন্ত্র-বাণী 


দেবোত্ম গ্রীকষের কৃপ। নিমিত্ত তদীয় অকজনের সঙ্গ হইতে ভক্তিমাহাত্থা 
শ্রবণ করিয়া সেই ভক্তি লা করিতে ইচ্ছা! করিলে সৎ গুরুর আশি লইতে 
হইবে। যদি বল বিষয়াসক্ত ব্যক্তির উল্লিখিত জ্ঞান অতিশয় ছর্ঘট, অত এব 
কেন তাহাদের ভক্তি বিষয়ে ইচ্ছ! হইবে? ইহার উত্তর এই যে, ছঃখ সাগর 
উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় ভক্ি বা বরিলে অবই সদগুরুর অপেক্ষা করিতে 
হইবে। ইহলোকে নিতা ছঃখ পরস্পপা দমগুতব করিতে হয় এবং শাস্ত্রে 
শুনা যায় পরলোকেতেও ধ্ দুঃসহ! ছৃঃখশ্রেণী ভোগ হইয়! থাকে। অতএব 
বুদ্ধিমান ব্যক্ত যে, দুঃখ স1গর হইতে উতভীর্দ হইতে ইচ্ছা! করেন এবিষরে আর 
অধিক বলিবান আবশহক কি। শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে__ 
লব! হুছুল্ল ভমিদং বহু সম্ভবাস্তে 
মানুষ্য মদর্থ মনিত্য মপীহ ধীরঃ 
তৃর্ণং যতেত নপতেদহুমৃত্যু যাব__ 
ননিঃ শ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলুসর্বতঃ স্যাৎ ॥ ভাঃ ৯১৯২৯, 
ধীর ব্যক্তি বু জন্মের পর পুরুষার্থ প্রাপক, অনিত্য এই ছুল্লভ মনুষ্য 
দেহ প্রাপ্ত হই যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পিয়া উপস্থিত না হয় সেই পধ্যস্ত সর্ব্তো- 
ভাবে মুক্তি লাভ নিমত্ত বত করিখেন, যেহেতু বিষয় পুনর্বার পশ্থাদ যোনিতেও 
লাভ হইতে পাঁরে। পুনরায় ভগবান পরম ভক্ত উদ্ধবকে বলিতেছেন - 
বৃদ্রেহ মাগ্ং স্থলতং মুহুলিং 
প্রবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারং | 
ময়ান্ুকুলেন নতম্বতেরিতং 
পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহ! ॥ ভাঃ ১১।২০২৭। 
হে উদ্ধব! ফল ভোগের মূল, ব্ৃচ্ছালক, পটুতর, ওরুরূপ কর্ণধার 
বিপিষ্ট, অন্ুকুণ বাধুকূপ আম। কতৃক প্রেরিত ছল্পতি মনুষ্য দেহ রূপ নৌকা 
পাচ হইয়াও যে পুরুষ ভবস!গর পার ন। হয় সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতী । 
যে সকল ব্যক্তি উপায় স্বর” গ্রীগুক্চরণাস্র্ন পরিত্যাগ করিয়া ইন্জিয়খপ ও 
প্রা সকলকে বশীভূত কগিয়াই ইহচলাকে চঞ্চল হ্শাত মনকে সংহত, 
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করিতে যত্ব করে, তাহার। কর্ণধার শৃন্ত নৌকাঙ্বিত বণিকগণের মহাসমুদ্রে 
গঠনের গ্তায় বন্ধ দুঃখে আকুল হইয়। সংস।র সমুদ্রে পতিত হ্য়। 
স্বীয় মঙ্গলাকাজ্ফী মন্তুয্যু সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে এবং সংলার 
হইতে ত্রাণ হইবার জন্য শরণাপন্ন হইয়। প্রার্থনা করিবে-_ 
ত্রায়ান্ব ভে! জগন্লাথ গুরোসংসার বঠিন।। 
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বমহং শরণং গত ॥ ( বৈষ্ণবতন্তর) 
হে জগন়াথ, হে গুরো, আমি সংসারাগ্রিতে দপ্চ, কাল আমাকে দংশন 
করিয়াছে, অতএব আমাকে আণ করুন, আমি আপনার শরণ গ্রহণ 
করিলাম । 
 দীক্ষার পর শিষ্য গুরুদেবের নিকট--সর্বাগ্রে ্দাচার শিক্ষা! করিয়া সদ।চার 
অভ্য।স করিবে। 
যেঞ্চেতু সদাচার ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির কোন কার্যই সিদ্ধি হয় ন1, 
সেই কারণ মকল বিষিয়ে সদাণারের আবশ্তক করে) গৃহস্থ ব্যক্তরা সর্বদ। 
আচার প্রতিপালন করিবে, আচার হীন হইলে তাহার ইহলোক বা পরোলোক 
কোন লোকেই নখ ল(ভ হয় না। যে পুরুষ সাচার জ্জ্ঘন করিয়া কার্য 
করেন যজ্ঞ, দান ও তপস্ত। প্রভৃতি তাছার মঙ্গল করিতে সমর্থ হয়না। 
যেমন নর-কপাল অথবা কুক,র চণ্ম নিশ্মত পাত্রের জল আধার দোষে দুষিত 
হয়, তদ্রুপ সদাঁঠার হীন ব্যক্তির শুভ অ.1২ তীর্থ পর্যটনাঁদি পুণ্য কর্ম 
ছধিত হয়। যে ব্যক্তি আচার হীন, ইহকাঁজে ও পরকালে তাহার আনন নাই। 
ভবিধ্য পুরাণের উত্তর থ্ড সদাঁণার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 
আচার গ্রভবোধঙ্ সম্তশ্চাচার জক্ষণাঃ 
সাধুনাঞ্চ যথ। বৃন্তং স সদাঁচার ইয্যতে । 
ভন্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচ'ং যইচ্ছেদ্গতি মাত্মনঃ। 
সব্ব লক্ষণ হীনোপি সম্যগাচার বান্নপ। 
শরন্ধধ নেইনমুয়শ্চ সর্বান কামান বাপু য়াৎ। 
ধরব আচার হইতে উৎপন্ন হয়, সাধুগণ আচার সম্পন্ন, সাধু সকল যেন্ধপ 
আচার করিয়া থাকেন তাহাই সাচার বলিয়া কথিত হয়। অতএব ধিনি 
আপনার সাঁগণত ইচ্ছ' করেন, তিনি সদাঢার পরার, শ্রদ্ধাশীল ও অনুয়! বর্জিত 
হইবেন। তাহ! হইলে স্টাহার সমুণয় কামণ! পূর্ণ হয় অর্থাৎ তিনি বাহ! ইচ্ছ! 
করিবেন তাহাই হুসিদ্ধ হুইবে। 
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ব্রাহ্ম মুহূর্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্তন করিতে করিতে গাঞোখান করিয়া হস্ত গন 
প্রন্মালন পূর্বক দৃন্তধাবন করিবেন। পরে আচমন করিয়া রাত্রির বসন 
পরিত্যাগ কর অন্ত বসন পরিধান করিয়া পুনরায় ছুই বার আচমন করিবে 
অনন্তর অস্তব্ণহা শুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া মন্তকে শ্রীগুরুদেবের চরণদ্বয় ধ্যান ও 
স্তব করতঃ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ডন ও স্মরণ করিয়। নিয় লিখিত শ্লোক পাঠ 
ক'রবে। 
জযনতি জননিবাঁসে। দেবকীজন্মবাদে! 
যছুবরপরিষৎ স্বৈদের্ভিরস্যন্নধশ্মম্। 
স্থিরচর বৃজিন্প্রঃ স্ুশ্মিত শ্রমুখেন 
ব্রতপুরবনিতানাং বদ্ধমন্‌ কামদেবং ভ।ঃ 1 ১০1৯০,৪৮ 
স্মৃতেঃ সকল কল্যাণে ভাজনং ষত্র জায়তে। 
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হুরিম্‌॥ 
বিদগ্ধ গোপাল বিলাসিনীনং সম্ভোগ চিহ্বাঙ্কত সর্বগারং। 
পবিত্র মায়।য় গিরাম গম্যং ব্র্ধ প্রপন্থে নবনীত চৌরং॥ 
ভাঁঃ ১০।৯০।২৪ 
উদ্দায়ত্রী নামরবিন্ন ,লাচনং ব্রস্ধাঙ্গনানাং দিবস ম্পৃশন্ধনিঃ। 
দধশ্চ নির্খস্থন শব্ধ মিশ্রিতে! নিরস্ততে যেন দ্রিশাম মঙ্গলং ॥ 
ভাঁঃ ১০।৬৪।৩$ 
অর্থ।ৎ ধিনি সমস্ত জীব ম ধা অন্তযা।মি রূপে নিবাদ কঠিতেছেন, দেবকীতে 
জন্মগ্রচণ করিয়াছেন, এই কথ ধাহ!র অশবাদ, যিনি স্থাবর জঙ্গমের হুঃখনাশন, 
পেই শ্কৃষ্ণ ষদুবর পার্ধদরূ 1 হস্ত দ্বা, পৃথিবীর ধর্ম দাশ করতঃ ও সঙ্থান্ত 
বদন দ্বার! ব্রজপুর বনিঠাদিগের অন্ঙ্গ বর্ধ। করতঃ ডয়যুক্ত হছউন। ধহাঁকে 
স্মরণ করিলে সকল কল্টানের পাত্র হওয়া ধায়, সেই অঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃত জন্মরহি ত, 
নিভ্য্বরূপ শ্রাহ'রর শরণ।গত হই। 
ধিনি পবিআ্র বেদবাঁক্যের অগোচর পরব্র্ম মথ্চ রসময়ী গোপ রমণীদিগের 
নঞক্ষতা্দ চিছু ঘা বাহার সর্বাঙগ আস্কিত, সেই নবনীত চৌরের শরণাপন্ন 
হই। বর্জন সকল ইচ্চৈ:শ্বরে বমঞ্লোচন শ্রীকষ্জের গান করাতে তাহার 
ধর্ন দ্ধ মন্থন ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হুইয্! গগন মণ্ডল স্পর্শ ক.রল। সেই 
ধ্বনি মামান্ নহে, তাহ।তে দিক সকলের অমঙ্গল বিন হয়। ভগবানের নাম 
কীর্তন ও নাম ম্মরণাদি এই প্রকারে কৃত হইলে তাহ! সর্বতীর্ঘের দানের ফল 


ধঞ ভক্তি [২২শ বর্ষ, ওর, ৪থ পংখ্যা 


গ্রদান এবং বাহ ও অন্তর বিশুদ্ধ করে। সব্বতীর্থ শান অপেক্ষা! শ্বরণের 
মৃচাত্্য অধিক। শ্ার্ডিযাও কহিয়াছেন,- বাঁছায়। ভগতত্ক্তি পরারণ 
তাঁহায়া প্রতঃশ্মরণ অবশ্ত করিবেন আর ধাঁহার! কেবল স্থৃতিশাস্ট্রোক্ 
বর্ম করেন তীছারাও প্রাতংশ্মরণকে জবশ্ত কর্তবা বলিয়া স্থির করিয়াছেন 
হতয়।ং গ্রাঙতঃন্মরণ সর্ববাদি সম্মত। 
মান সপ্ত প্রকার 
মান্ত্রং পার্থিব মাগ্রেয়ং যাঁয়বাৎ দিব্যমেব চ। 
বারণং মানসংচেতি স্লানং সপুবিধং স্বৃতং | 
শন আপত্ত বৈষাস্থং মৃদালত্তস্ত পার্থিবং। 
ভক্মন।ক্সান মাগ্লেদং সানং গোরজ সানিলং। 
'আঁতপে সতি য1 বৃষ্টি দিব্যং শানং তচুচাতে। 
বিনা দিযুগ্নাম বারুণং প্রোচাতে বুধৈ2 | 
ধাঁনং রন্মনলা বিষ মানিসং তৎ প্রকীর্তিতষ্‌॥ 
মাত্র, পার্থিব, আগ্লেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস এই সপ্ত প্রকারের 
সান শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। 
বৈদ্দক দন্ধ্যার গ্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে নান গাহার নাম মান্ত্র সান। 
মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া! যে ম্লান তাহার নাম পার্থিব ন্নান। ভঙ্গ দ্বারা 
ঘষে ক্সান তাহার নাম আগ্নের সান। গেধুলি দাবা যে ম্সগান তাহার 
নাম বাঁরব্য ল্ান। রৌদ্র থাকিতে যেবুষ্টি হয় তাহার সবার! ন্নান করাকে 
দিব্য সান বলে। বাহিরে নস্তাদিতে যে ম্লান পপ্ডিতেরাঠাহাকে বারুণ 
সন কছেন। আর মনোমধো যেবিষু। স্মরণ তাছ। মানদ সান বলিয়। কীর্ডিত 
হয়। যদি অতিশয় ছৃস্তর বিবিধ পাপেও দু'্ঘত হয় তাহ হইলেও মনোমধ্যে 
বিষুপার়ণ করিলেই বা ও অভ্যন্তর বিশুদ্ধ হইয়। থাকে। 
যত প্রায়শ্চিত্ত, যত তপন্ত!, যত দান ও বতাঁদি কর্ম আছে ভ্রীকফের 
প্ররণ দে সমুদয় অপেক্ষা শ্রেঠ। হরিকে একবান মান শ্মরণ করিলে সদ্ভ 
সদ্যই মনুষ্যগণের নরক যাতনা উৎপাদক অতি ভয়ানক পাঁপ ধিমষ্ট ছয়। 
্রক্মবৈবর্ত পুরাণে উক্ত হুইয়াছে-_ 
ক্মণা মনসা বাচ। যঃ কতঃ পাপ সঞ্চ2। 
সোংপ্যণ্যঃ ক্ষয়ং যাতি স্বত্ব কষগাজ্যি, পঞ্চজম্‌। 


কার্থিক, অগ্রহায়ণ ৯৩৩০]. শাস্রবাণী ণ১ 


কর্ম, মন ও বাক্য হু'রা যে পাপ সঞ্চছ হইয়াছে, কষে চর়ণার বিন 
স্মরণ করিলে দে সকল পাপই ক্ষয় প্রা হয়। 

রিঙি সকল, ব্যতিপাত সকল তথা অন্থান্ত সে সকল ছঃখপ্রদ আছ, 
বিষুর ন্মরণ মাত্রেই এ সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়_দ্েব বিষয়ে, যজ্ঞ বিষয়ে, ইষ্ 
কর্ম বিষয়ে, পূর্ত কর্ম বিষয়ে মহৃয্যের পাক্ষ যাহা উপদেশ আছে, বিষুং প্মরণ 
করিলে দে সমুদায়েরই ফল হইয়! থাকে । করিতে বেদ বিহ্ত কর্ম সকলের 
অবস্তই অল্পচ] ও আধিক্য হইয়া থাকে কিন্তু এ বিষয়ে হরিস্মরণ সম্পূর্ণ ফল 
গ্রদান করে। স্থৃতিতেও বলিতেছেন__ 


প্রমাদ।ৎ কুর্বতাং কর্ম প্রচ্যবেতান্ধরেযুষৎ। 
শ্মরণ্যদেব তথ্িষ্োোঃ সম্পূর্ণং স্যদিতি স্মৃতিঃ ॥ 


যজ্জেতে কর্ম কর্তাদিগের প্রমাদ বশতঃ যে কর্মের অঙ্গ হানি হয় বিষুঃ 
স্মরণ করিলে তাহ] সম্পূর্ণ হইয়' থাকে। 

জয়াসন্ধ নিরুদ্ধ রাজগণের প্রার্থনা, ভাগ'ত দশম স্ন্ধের ৭৩ অধ্যায়ে 
১৩ শ্সেকে বর্ণনা আছে যথা 


তংনং সমাদি শোপায়ং ষেনতে চরণাক্জয়োঃ | 
স্থতি বখানবিরমেদপি সংমরতানিহ ॥ 


ছে ভগবন ! এক্ষণে আমাদিগকে এমত কোন উপদেশ করুন যাহাতে 
লংগারী হইয়। থাকিলেও আপনার চরণ কমলে স্মৃতির বিরাম না! হু 

অমিত তেজন্ী দেবদেব বিধুঃর সন্ধীর্ভন মাত্রে বক্ষ, রাক্ষস, বেতাল ভূত, 
পেত, বিনায়ক ডকিনীগণ ও অন্যাণ্ত হিংসকগণ পলায়ন কর, অতএব 
হ্সিনাম সন্বীর্ভন লর্খানর্থ হর বলিয়। কথিত হইয়াছে। 


কলিকাল কুসর্গন্ত তীক্ষন্রন্ত মাতরং। 
গোবিন্ং লামদাবেন দঞ্চে। যাস্ততি ভম্মতাম্‌ ॥ (ঈন্দপুরাণে ) 


কলিকালের ভীক্ষদ'ষ্টপালী কুৎসিত সর্পের ভর়নাই; সে গোবিন নামরূপ 
দাবানলে দঞ্জ হইয়। ভদত্ব প্রাপ্ত হইবে। 


হরিনাম পরাষে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ। 
ত এব কৃত কৃত্যাশ্ ন কলির্বাধতে ছি তান।॥ 


৭২ ভন্বি [২২শবর্য ও ৪র্থসংখ্যা 


হরে ফেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগনায়। 
ইতিরটস্তি যেনিত্যং ন ছি তান্‌ বাঁধতে কলিঃ॥ (বৃ'ারদীয়পুবাণ ) 


ঘোর কলিযুগে যে সকল মনুষ্য হরিনাম পরাক্ণণ নিশ্চয়ই তাহারা কৃত কৃত]। 
তাহাদিগকে কলিবাধাদতে পারে না। হে হরে। হে কেশব, হে গোবিন্দ, হে 
বান্থদেব, হে জগম্ময়, যাহারা নিরন্তর এই সকল নাম কীর্তন করেন তাঁহ।- 
দিগকে কলি বাধ! যুক্ত করে না 


যেহহন্লিশং জগন্ধাতুর্ধসূদে বন্য কীর্তনং 
কুর্ববস্তি তান্‌ নব ব্যাত্র ন কলির্বাধতে নরান্‌॥( বিষুধর্মোত্তরে) 


হে নরশ্রেষ্ঠ, ধাহার। দিবারাত্র জগঘ্বিধাতা বাসুরণেব্র কীর্তন করেন তাহা- 
দিগক কলি বাঁধা দিতে পারেন! । 


ধ্যায়ন্‌ কতে যজন্‌ যত স্ত্েতায়াং দ্বাপরেইন্চঃন্‌। 
যদাপ্লে'তি তদাপ্লোতি কলৌ মঙ্কীর্ত্য কেশবম্‌॥ ( বিষুপুরাণে ) 


সতাধুগে ধান করিয়।, ব্রেতাঁযুগে যজ্ঞ দ্বার! যন কয় এবং দ্বাপরে অর্চন। 
করিয়। যাছ! প্রাণ্ড হয় কলিযুগে কেশবের নাম কীর্তন করিয়া! তাহাই লাভ হয়। 


কতে বদ্ধযায়তো! বিষুং শ্রেতায়!ং যজতোমখৈ) 
দ্বপরে পরিচর্য্যায়ং কলৌ। তদ্ধরি কার্তনাৎ ॥ ভাঃ ১২৩.৪১ 


স্ত্যঘুগে বিষুর ধ্যান করিপে মুক্তহয়, ভ্রেতাঁধুগে যজ্জ করিলে মুক্তহয়, 
দ্ব'পরযুগেবিষু্ সেবায় মুক্তহয়, আব কলিযুগে কেবল হরিকীর্তন দ্বারাই জীব 
মুক্ত হইয়। থাকে। 

নানমাহাত্য সম্বদ্ধে শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণের অভাব নাই কিন্তু বিশ্বাস না 
হইলে কের্ল প্রমাণ দেখাইয়া কি হবে? যাঁছা হউক নামে বিশ্বাস করিয়। 
নাম গ্রহণ করিয়। সকলে আনন্দ লাভ করুন। আমিও আপনাদের সহিত 
সেই আনন্দের অংশ লাভে ধন্য হই। হবিবোল! হরিবোল !! 


শ্রীনন্দলাল ঠাকুর । 


গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর 


ভারতের ভাগ্যকাশে সেই অকলঙ্ক শশীর উদয়-ধহার পদধুলি সংস্পর্শে 
কত পবিত্র তীর্থের উদ্ভব ও কত সামান্য ব্যক্তিও সি্ধ হইয়ছিল। মনে হয়সে 
আ'জ কতদিনের কথা। যাহার তরুণ জীবনের গোঁলকের মাধুত্রী দেখিয়া নদীর 
ভাসিয়া শাস্তিপুর ডুবুডুবু হইয়া ছিল-_সমগ্র নরনারীর হৃদয় উদ্বেলিত হই 
প্রেমের পুলক শিহরণ জাগিঙ্জাছিল এখন মনে হয় সে আঁজ কতদিনৈর থা । প 

তাঁহার নামের সহিত কত ম্ুধ-স্থৃতিই যে মনোমধো উদিত হঙ্জ তাহা আর 
বলিয্না শেষ করিবার নছে। মনে পড়ে সেই ঠাকুর গোবিন্দ ঘোষের ফা 
যিনি তাঁহার অভয় পাদপন্প সমীপে কেমন মধুর ভাবেই না ফুটিয় উঠিয়াছিলেন । 
বড় সাঁধ হইতেছে সে পবিশ্র কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে এ পাপ-ভারে উন্তপ্র 
জীবন শীতল করিয়া লইব। & 

বদ্ধমান জেলায় কাটোয়া সহরের পাঁচ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে জয় নদীর 
তীরবন্তী কুলাই গ্রামে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের জগ্ম ছয় 

শপুক্ত প্রচ্য বিদ্যামছার্ণব মহাশক্প ছাবিংশভাগ--প্রথঘ সংখা। থিরিয়ং. পনি 
কাঁয় তাহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন । এতিহা'সক হিসাবে জ্চাহ! 
বড়ই মূল্যবান। ভক্তির প্রিয় পাঠকগণকে তাহার কিঞ্িং উপহার দিতেছি,” 

“প্রসিদ্ধ পদকর্ত! মছাগ্রভূর পার্যৰ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়! 
গোঁড়ীয়-বৈষবসমাজে এই স্থান (কুপাই) প্রপিদ্ধ! ঘোষ ঠাকুরের পিতামহ 
গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পর্পগণান্থ রসোড়! হইতে এখানে দ্ৰ(দিয়া বান করেন। 
হার পুত্র বল্লভ ঘোষ- বাইশটী করণ কারা উত্তর জাদীর রায় সমানে 
প্রদিদ্ধি লাত করেন। 

শ্ুসোড়! ছাড়িছ্া! গোপ!ল কুলায়ে ঘনতি। 
বাইশ বল্পভ ঘোষ নাম হইল খ্যাতি |” (কুলপঞ্জি) 

এই বল্পভ ঘোষের » পুত্র - ১স পক্ষে বানুদেব, গোপাল ও মাধব। ২ পক্ষে 
দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এবং ৩ম পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুম্থ। 
ইহারা সকলেই মহাপ্রহুহ একাস্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্তা বাসদের 
ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর অন্ুবর্তী হইয়া! বৈরাগ্য অবলম্বন 

৪.৪ 
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করেন। * * * কংসারি ঘোষের সন্তানের! অগ্ভাপি কুমাই গ্রামে বাঁদ 
করিতেছেন। এই ঘোষ বংশেই দিলা্গুরের মহারাজ! সার গিরিজানাথ 
রায় বাহাদু্ছ এবং রাক্সসাছেব রাধাগোবিন্দ রাক্সবাহাহর জন্মগাত করেন। 

“কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাজের বিশ্রামস্থন ও তাহার একপোয়। 
উত্তরে গ্রামের মধ্যে বা্থদেব ঘোষ ঠাকুরের সাধনার স্থান এবং ঝাশ্ছদেব, গোবিন্দ, 
মাধব প্রভৃতির বাসচিহ্ব আছে। এখানে বান্ুদেব ঘোষ যে নিশ্ববৃক্ষতলে বসিয়া 
সাধন! করিতেন, সেই নিশ্ববৃক্ষ লইয়া গিল্লাই মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্তি প্রস্তুত হয়। 
কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাটোর়ায়, কাহারও মতে শীধণ্ডে বর্তমান । 

কাঁশীপুর বিষুতলাঁয় সিংহবংশে গোঁবিদ্দঃঘোষ ঠাঁকুরের বিবাহ হয়। কিন্ত 
কিছুদিন পারে যখন তাহার স্ত্রীর মৃদ্যু হয় তখন তিনি পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন, 
সন্তানাদিও:ছিল না,চক্ষু হইতে ক্রমশঃ মোছের বন্ধন কাটি গেল। তিনি 
সীগৌরাঞ্গের চরণে আয্মনিয়োগ করিয়া পরমানন্রে কালক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন ।” 


১ এ 


বহুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্জ নীশ্লাচল হইতে শ্রীধাম নবন্বীপে ফিরিতেছেন। জন শ 
ও জাতধী দর্শন করিবেন ইহাই তীছার বাঁসনা। একবার আসিয়া দর্শন দিবেন 
ইহাই যে তিনি তাঁহার ম'প্নের নিকট প্রতিশ্রত। প্রভু আপিতেছেন, আর 
সমভিব্যাহারে অসংখা লোক উাছাকে দর্শন করিতে কৰিতে আসিতেছে । এ 
বিপুল লোক-সংঘট্ের মধো পথে তিনি একদিনের তরেও বিশ্রাম করিতে পান 
নাই। 

সার্ধভৌ'মর ভাত! বিস্তা বাচস্পতি নবদ্ীপে বাল করেন। তিনি যেমন ভক্ত 
আবার তেমনই ভাগ্যবান। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ একদ| গোপনে কয়েকজন 
বিশেষজ্ঞ তক্তের সহিত তীঁহ'র গৃছে উপনীত হইলেন। সাক্ষাৎ বৈকু$পতিকে 
অতিথি পাঁইয়া .গ্রৃভুতক্ত বাঁচম্পতির যে কি আনন্দ হুইল তাহ! আর বলিধার 
লষে। তিনিষে কি বলিল গ্রতুকে অভ্যর্থনা করিবেন তাহ! আর ধু'ঁজিয়া 
পাঁইতেছেন না। প্রতু তখন তাঁহাকে সন্গেহে আলিলনপাশে আবদ্ধ করিয়া মধুর 
বচনে বলিতেছেন -- 


শচিত্ব মোর হইছে মথুরা যাইতে । 
কতদিন গঙ্গন্নান করিব এখাতে ॥ 
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নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান। 
যেন কতদিন মুঞ্ি করে! গঙ্গাঙ্গান ॥ 
তবে শেষে মোরে মথ্রায় চালাইব!। 
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্ত করিবা ॥* 
শ্গৌরাঙের বাক্যে পণ্ডিত বড়ই আননিত হইলেন। ্গিপ্ধকঠে বলিতেছেন 
ভাগ্য সব ব'শের আমার। 
যথায় চরণধুলি আইল তোমার ॥ 
মোর ধর দ্বারে যত সকলি তোমার । 
স্থথে থাক তুমি কেহ না জানিবে আর ॥ 
কিন্ত তাহাও কি কখন হয়? সুর্ধ্যর উদর কখনও কি গোপনে থাকে ? 
শ্রগৌরাঙ্গকে পাইয়া! সগোি বাঁচম্পতির জস্বাভাঁবিক আনন্দ দৃষ্টে সকলেই 
অনুভব করিতে লাগি কি ধেন ঘণ্টয়াছে। ক্রমে চারিদিক হইতে ধ্বনি হইল 
সঙ্ন্যাসী শিরোমণি নবদ্ধবীপে আসিয়। বাচম্পতির গৃহে লুকাইয়া আছেন। 
শুনিয়৷ লোকের হইল চিত্তের উল্লাস। 
সশরীরে যেন হইল বৈকুঠেতে বাস। 
আনন্দে সকলেই তখন হরি হরিধবনি করিয়া উঠিলেন। স্ত্রী পুত্র দেহ গেছ 
আর তাহাদের মনে প্রছিল না| সকলেই কোলাহল করিতেছেন, সকলেরই 
চিত্ত তাহার চরণ যুগণ দেখিবার জন্ত উন্মত্ত। 
অনন্ত অর্ব,দ লোক বলি হরি ভরি। 
চ'ললেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ হরি ॥ 
সে অপূর্ব কাহিনী বিবৃত করিবার শক্তি আমার .নাই। কবিবুন্দাবন 
দাসের অমর তুলিকা তাহ! সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে । মোট কথ প্রত 
বৃন্দাবন দর্শনে চলিয়াছেন আর তাহাকে দর্শন করিতে করিতে অনন্ত অর্থ দ 
লোক যাইতেছে। তাহাতে এত কলরব হুইয়াছিল ঘে গোৌদীয় পাদশ। পর্যন্ত 
ভীত হইয়াছিলেন। এক কুণ্ক্ার় যেজনতা হইয়াছিল তৎসন্বন্ধে গ্রীটচতন্ত 
ভাগব্তকার বলিতেছেন” 
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় বর্ণন। 
কেবল বলিতে পারে সহশ্র বদন ॥ 
হেন অপরূপ ঘটনা এক শ্গোরাঙ্গ অবভারে ব্যভীত জগতে অপর কুআাপি 
সংঘটিত হয় নাই। 
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প্র শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে চলিয়াছেন, সঙ্গে বছুতর লোক যাইতেছে, তম্মধ্যে 
গোবিন্দ ঘোষও আছেন। একদিন তিনি ভৌজন করিয়া মুখ শুদ্ধির নিমিত্ত 
ছাত বাড়াইলেন, গোবিদা ঘোষ নিকটে ছিলেন ছুষ্টয়া গ্রামের ভিতর হইতে 
হরিতকী সংগ্রহ করিয়! আনিয়া এক টুকরা প্রতৃর হস্তে দিলেন। পর দিবস 
প্রভূ অগ্রদীপে ভিক্ষা করিলেন, আহানাস্তে তিনি হাত বাড়াইলেন, আরু 
গোবিন্দ তাঁহার বহির্ধবাসে পূর্বদিনের হরিত কী খও টুকু যাহা বাধিয়া রাখিয়াছিল 
তাহা তৎক্ষণাৎ প্রভুর হস্তে দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেন চমকিত হইলেন, বলিলেন, 
গোবিন্দ তুমি কাল যখন আমায় মুখশুদ্ধ দিয়াছিলে তখন কিছু বিলম্ব হইয়াছিল 
কিন্ত আদ্র চাহিবামাত্র কোথা হইতে পাইলে? গোবিন্দ বলিলেন ,প্রতূ, কল্য 
থে হরিতকী পাইয়াছিলা৭ তাঁহার কি্ৎ রাখিয়াঁছিলাম অগ্ঠ তাহাই দিলাম। 

প্রত ভক্তের সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বপিলেন, আজ হইতে আম 
তোমাকে পর্ত্যাগ করিব। যেহেতু তোমার সঞ্চয় বাসন! যায় নাই। গোবিষ্ধ 
ইহাতে স্তত্তিত হইলেন, তিনি মর্ম্াস্তিক দুঃখ পাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 

দয়াল প্রভূ তখন বলিতেছেন, গোবিন্দ তুমি আমার অতীব প্রিয্ন; তুমি 
ছঃখিত হইওনা, আমার নির্দেশ মত তুমি এইখানেই থাক তোমার ঘা 1 আমার 
অনেক কার্ধা সাধিত হুইবে--ভগবান যে ভক্তেরই, জগম্বাসী তাহা চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ করিবে। 

গেবিন্দ প্রভৃকে বড়ই ভাল বাসেন--একতিগ ন! দেখিয়া থাকিতে পারেন 
ম1--অতীব শো'ক তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। 

দীনদয়ার্র নাথ তখন বড়ই কোমল হইলেন। ভক্তের উত্তপ্ত গাত্রে তাহার 
অভয় হস্ত সঞ্চালন করিয়া মধুর কথ বলিতেছেন-_- গোবিন্দ, মক্ষম বলিয়। 
তোমাকে এ বিরহ জনিত দুঃখ সহিতে দিলাম, আমি সত্ব [ফরিব, সেবার জার 
ভোমাকে ত্যাগ করিয়! যাইব না। যখন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক 
ঘটন! ঘটবে তাহার পর তুম আমার দর্শন পাইবে। 

হৃতরাং গোবিন্দ ঘোষ অগ্র্থীপে রহিয়। গেলেন | প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায়, 
দিন কাটতেছে। এইরূপে কতদিন গেল তিনি গঙ্গাতীয়ে নির্জনে একখানি 
কুটির বাধিয়। দিবানিশি সাধন ভজনে নিযুক্ত হিশেল। এইরূপ কিছুদিন 
গত, হইলে একদিন তিনি গঙ্গাজলে দীড়াইয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে 
একখানি কাষ্ঠ আসিয়! বার বার তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। ইহাতে 


* সম্ম্যাসীর ভোজনকে তিক্ষা বলে। 
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তীছার ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি সেখানিকে. শব দাহের কাঠ ভাবি! তীরে রাখিয়। 
আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন । 

রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, মহা প্রভু তাহাকে বলিতেছেন, "গোবিন্দ সামান্ত 
কাষ্ঠ ভাবিয়া যেখানি তুম ফেলিয়া দিঃাঁছিলে সে খানি যত করিধ! রাখিয়! দাও। 
বপন দর্শনে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়! নেই কাষ্ঠ খানি 
আনিতে গেলেন । তখন চারিদিক ঘোর অন্ধকার, তিনি সেই কাষ্ঠ খানি আনিয়া 
যত্বপূর্ববক গৃহে রাখিয়া দিলেন। প্রভাতে উঠিয়া তিনি দেখিতেছেন সেখানি 
কাষ্ঠ নহে একখনে সমুজ্জল প্রস্তর | 

গোবিন্দ ইহাতে বড়ই বিশ্মিত হইলেন। ইহার পর হইতে প্রত্যহই তিনি 
প্রভূকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

ইহার পর সত্য সত্যই প্রভু একদিন দলবল সহ আসি উপস্থিত হইলেন। 
প্রভুকে দেখিয়া গোবিন্দ কত যে আনন্দিত হইলেন তা বলিবাঁর নছে। তাহার 
পর তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন__কিরূপে সকলকে ভিক্ষা করাইবেন। 
কিন্তু তাহাকে অধিকক্ষণ আর ব্যস্ত থাকিতে হুইল না, শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন 
সংবাদে যাহার যাহা কিছু ছিল তাহাই লইয়া গ্রামবাসীগণ আমিতে লাগিল । 
সে কি এক অপরূপ দৃশ্ঠ! প্রভূ ভিক্ষা করিলে সকলেই প্রসাদ পাইল। 

অন্তর্যামী ভগবান পোবিনের প্রস্তর প্রাপ্তি সংবাদ সমস্তুই জানেন, তিনি 
বলিলেম, কাল একজন ভাস্কর আসমা! গর প্রস্তর হইতে শ্রীবিগ্রহ প্রস্তত করিয়া 
দিবে। আমি স্বহন্তে তাহা স্থাপন করিয়। দিব। কার তুমি তাহার সেবাইত 
হইবে । 

পর দিবস প্রাভে জনৈক অ রিচিত ভাঙ্কর আপিয়! প্রভুর আদেশ মত 
একটা নুন্দর শ্রীমতি গ্রস্তত করিক্স! দিদ1! সকলের অদাক্ষাতে চলিয়া গেল। প্রত 
প্রীহন্তে এ বিগ্রহ স্থাপন করিনা *গোপীনাথ* নাম রাখিলেন। গোবিন্দের 
জীবিত কাল হইতেই অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠ। লাভ কধরিগ্লাছেন। 

শঁগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, গোবিদা এই ঠাকুর আমি তোষাগ দিলনা গেলাম, 
তুমি মন দিয়! ইছার সেবা করিয়া জামার বিরাগ জনিত হ্ঃখ দুর কর। এবার 
আসিরা আম তোমার নিকট আমিব বলিক্া ছিলাম, এই গোপীনাথই আমার 
অভিন্ন কলেবর বলিঃ। জানিবে। 

্রীগোবিন্দ কিন্তু ইহাতে সুধী হইতে পারিলেন না, তিনি প্রত জন্তঃপ্রাণ। 
তিনি সচল গোপীনাথ চাছেন, অচল চাহেন না । 


৭৮ ভক্তি [২২শ বর্ধ, ওয়, ৪র্থ সংখ্যা 


প্রভু তখন বড়ই মধুর কঠে বলিতেছেন, “দেখ গোবিন্ব, তুমি মনে কিছু 
দ্বিধা করিও না। আমি তোমার নিকটেই রহিলাম: তুষি যত্ের সহিত আমার 
দেবা কর, আর বিবাহ কর। তোমার দ্বার জগদ্বাসীকে তক্জের মহিমা 
গ্রদশিত হইবে। তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা! কর।” ইহার পর প্রত ভক্তগণ 
সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিগেন। এদিকে গোবিন্দ ঘোষ ঠাঁকুর 
(কারণ ইহার পর হইতে তিনি ঠাঁকুর নামেই প্রসিদ্ধ হন) গোপীনাথের 
সহিত অগ্র দ্বীপে রহিয়া গেলেন। 

গ্রগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ আদেশ তিনি অবহেল! করিতে পারিলেন না। তাহাকে 
বিবাহ করিতে হইল। ক্রমশঃ তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। 
কিন্তু পুত্রটা জন্মিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার স্ত্রীর কাল হুইল। 

গোবিন্দ শ্বীন্ণ পুত্র ও গোপীনাথ উভয়কেই সমন্নেহে প্রতিপালন করিতে 
ল/গিলেন। কিন্তু তিনি রসিক শেখর ,যোল আন] প্রেম না দিলে ষে তাহার 
মন উঠে ন্‌ । 

"যে করে আমার আশ তারি করি সর্বনাশ । 
তবু৪ যে করে আশ, তার হই দাসের দাস ॥” 

গোপীনাথ দেখিতেছেন, যণ্দও গোবিন্দের চিত্ত তাহার প্রতি পূর্ণ ভাবেই 
আকষ্ট হইয়াছে, কিন্ত অপর দিকে তাহার পুত্র আবার তাছাকে সমভাবে 
আকর্ষণ করিতে হয়। উহাতে তিনি এক রঙ্গ উঠাইলেন,-_গোবিনের পুত্রটাকে 
ইহ জগৎ হইতে অপঃস্ছত করিলেন। 

গোবিন্দের মাথায় যেন বজ।ঘাত হইল) তিনি সমগ্র জগ অন্ধকার 
দেখিলেন | ভাবিতেছেন, তবে আর জীবন ধরনের আবশ্তক কি। আর যে 
ঠাকুর এত ন্ট্ির তাহাকে ভজন করিয়াই বা ফল কি? 

তিনি ঠাকুরের নিকট হত্য। দিয়! পড়িয়া! রহিলেন, ইচ্ছা রী অবস্থাতেই প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবেন । 

ঠাকুরের প্রতি গোবিন্দের কিন্তু অহেতুকী ভক্তি জন্মিয়াছে। গোপীনাথ 
সমস্ত দিন উপবাসী আছেন । গোবিন্দ তাবিতেছেন, বেশ হইয়াছে নি যেমন 
আমার সর্বনাশ করিয়াছেন তেমনি এইবার উপবাদী থাকিয়া মা দেখুন। 
আমিও এইভাবে প্রীণ পরিত্যাগ করিতেছি ? 

গোপীনাথ গোবিন্দের এই মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইলেন। ইহা যে ভগবানের 
প্রতি ভক্তের অভিমান। যেখানে ভালব।সার আদান প্রদান আছে সেইখানে যে 
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অভিমান চলে। ভক্তের কাতরতাক় ভগবান ব$ই ব্যাকুল হইলেন। রাত্রে 
তিনি মধুর কে বলিতেছেন, "্বাঁপ, সারাদিন উপবাসী রহিয়াছি ক্ষুধায় যে গ্রাণ 
গেল।” গোবিনের প্রথম মনে হুইল বোধ হয় তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্ত 
ক্রমশঃ স্পষ্টই প্রতীত হুইল, গোপীনাঁথ সভ)ই কথা কছিতেছেন, কিন্তু গোবিন্দ 
ইহাতে নরম হইলেন না। তিনি বলিলেন পুত্র শোকে আমার চিত্ত স্থির নহে, 
আমার দ্বারা তোমার সেবাকি প্রকারে চলিতে পারে? ঠাকুর বলিলেন, 
*বাপ! পুঞ্র বিয়োগ কি কাহারও হয় না। তোমার ছুই পুত্র ছিল, একজন 
গিক্লাছে, এক্ষণে আমি আছি।” 

গোবিন্দ একথ। শু'নয়! যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তিনি এক 
দুটিতে চাঁবিয়। রহিলেন। সত্যই গে।পীনাথ তাহার পুক্জ হইতে স্বীকৃত হইতে- 
ছেন। তিন তখন তাহার সন্দেহ নিবারণের জন্ত বলতেছেন, হে ঠাকুর ইহ! 
কি সত্য, আর যদি তাহাই হয় তাহাহইলে তুমি কি আমার শেষের সে দিনের 
কর্ধ্য করিবে? গোপীদাথ ইহাতে স্বীরূত হইলেন। 

গোবিনের তখন আননোর সীমা নাই। তিনি তখন উল্লাস তরে ভোগ 
ধন্ধন করিতে গমন করিলেন। 

ইহার কিছুদন পরে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের দেহ ত্যাগহ]। এ সময়ে 
তাহার বহু সংখ্যক শিষ্য হইয়া!ছল ও প্রচুর দেবোত্বর মম্পত পাইয়াছিপেন। 

গ্রামের এক পার্খে তাহার দেহের সমাধি দেওয়া হইপ। তীহার জন্ত রোদন 
করিবে এমন অং্বীয় কেহ ছিল না। শিষ্যগণই নিদাকণ শোকে রোদন করিতে 
লাগিলেন। 

নৃতন সেবাইতকে গোপীনাথ রাজে স্বপ্সে বলিজেন,_দেখ, গোবিন্দ ঘোঁষ 
আমার বাপ ছিলেন, আমি একমাস অশোচ গ্রহণ করিব এবং হবিষ্যান্ন খাইব। 
তুমি কল্য হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিবে.» সেবাইত প্রাতে সকলের নিকট 
ইহ! প্রকাশ করিয়া রাখি:লন। সকলেই গো বন্দ ঘোষ এবং তাহার ঠাকুরকে 
ধন্ত ধন্ত করিতে লাশিগ। আর সকলের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রপাত হইতে 
লাগিল। শ্ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশের উপর আর কি কথ! আছে। 

একথ! ক্রমশঃই সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। চৈত্রমাস, কৃষ্ণ! এক|দশী 
তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইল। বছদেশ হ5তে লোঁক আসিয়া সমবেত হইল। 
সেই জনতার মধ্যে শ্রা্ধীর় বাস ও কুশের অন্ুরী পরাগ ঠাকুরকে আনয়ন 
করা হইল। এ দৃশ্ত দেখিয়! কেহ আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না। সকলেই 
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উচ্েংশ্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, আর ভাবে যম হইয়া ধলা গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন। 

গোগীনাথ সকলের সম্মুখে তাহার পিতার পিগওদান করিয়াছিলেন। এ 
সময় তাহার আয়ত নেত্র হইতে জল বিন্দু ক্ষপিত হইতে দেখ! গিযাছিল। 

গোলকগত শিশির বাবু তাহার আঅমদ নিষাই চত্ষিত গ্রন্থে 
বলিতেছেন,--শ্টীভগবানের এই অপন্ূপ লীলা অন্তাবধি অগ্রন্বীপে ধৎনয় বৎসন্স 
হইতেছে। আর এখনও একান্ত ভক্তগণ এই পিওদান রূপ কার্য দর্শন করিস 
থাকেন। যদ গোবিন্দ ঘোষের ওরস পুত্র ঝাচিয়া থাকিতেন, তবে বড় না হয় 
বিংশতি বৎসর পিতৃদেবেরু শ্রাদ্ধ করিতেন। কিন্তু গোপীনাথ চারিশ ত বৎস 
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের শ্র।দ্ধ করিলেন। এইক্নপ পিতৃভত্ত পুত্র কেবল গে'পী- 
নাথই হইতে পারেন। জীবগণ কি নির্রোধ! কি মুড়মতি। এরপ প্রভুকেও 


সুলিয়। থাকে ।” 
শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম! 


শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাঁস প্রসঙ্গ ৫১৩) 
( শ্বামদাদার পানিহাটিতে আগমন ) 


নবদ্ীপ দাদার কৃপায় আমাদের গৃহে অনেক ভক্কের পদরজ প'ড়তো। 
শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীশ্রীরাঘব ভবন ও বৃক্ষ রাজ দর্শন করতে প্রায়ই নান! 
স্থান হইতে ভক্তের আগমন হ'তো, & মব ভক্তদের মধ্যে অনেকেই দয়া করে 
আমাদের গৃহে পদধূলি দিয়ে যেতেন। একদিন পুলীন দাদ! শ্যামদাদাক্ষে 
আমাদের বাড়ীতে এনে্ছিলেন। শ্ঠ। ম্দাদ। পুর্বাশ্রমে শিক্ষিত এবং ভদ্রবংশোদ্তৰ 
ছিলেন। ইনি অনেক দিন শ্রীবৃন্মাবনে ভজন করিয়াছেন। এখন ৮পৃরীধামে 
শ্ীপ্রীহরিদাস ঠাকুরের সম'জ বাঁ়ীতে পুজ্যপাদ গোবিন্দদাস বাবাজা দাদ! 
মহাশয়ের নিকট থাকেন। 

শ্রামদাদার সঙ্গে মেল! মেসাতে আমাদের কিছু মাত্র ভয় হ'তে! না। তিনি 
আমাদের ঠিক ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন, তার মুখে শ্রীশ্/বাবান্ী মহাশয়ের 
মছ্মার কথ বিস্তর শ্রবণ করি। ছুণ্চারটা মনে আছে।__ 


(ক) তিনি বাল্লন,_“এক্ষদন ৬পুধীধামে ভীতবাবাজী মছাঁশক্কে বলি-_ 
“কিছু দেখতে পেলেম না, |” বাবাজী মহাশয় হেসে বঞ্পেন “দেখবি 1” তার 
পর তার সঙ্গে রাত্রে সমুদ্রের ধারে যাই, তিনি এক স্থানে বসে বলিলেন, আমি 
নিকটেই রইলাম, খানিক বাদে বোধ হ'তে লাগলে! কে যেন বাবাজী মহাশয়ের 
নিষ্ষট এসেছেন আর তীর সঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের কথ! বার্ত। হচে। আমি 
কিছু দেখতে ন! পেলেও যেন একজনের আগণন বেশ স্প্ট করে আনুভব হতে 
লাগলো ।” 

(থ) “একদিন ' শ্রীবৃন্দাংনে শ্রীজ্ীবাবানী মহাঁশছ্ আম্লি তলাগ্স বসে 
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আছেন, (যে আম্‌লি তলা! হ'তে শ্রামন্মহ! প্রভু শীঘমুন! দর্শন ক'রে ছিলেন) শ্রমন 
সময়ে তন্দ্রাভঙ্গের মত হ'য়ে বলে উঠলেন- শ্যামদাদা ! বিপুটা ভেদ “না হ'লে 
বৃন্দাবন দর্শন হয় না ।* এই ব'লেই,চুপ ক'রে দুইলেন |” 
আমর! *ত্রিপুটা* কাকে বলে তাই-ই জানিনা, হ্যামদাদার সুখে এই নূতন শুন- 
লাম। অনেক্দন পরে এক খানি পুস্তকে এ ব্রিপুটার কথা পড়ে মনে 
হয়েছিলো! কেন বাবাজী মহাশয় এর কথ! বলেছিলেন! (১) - 
(গ) আর একটা কথা ঝলেন্ছলেন, সেটী বাবাজী মহাশঘু কি অন্ত 
কাহ।রও মহিমা ত আমান ঠিক মনে হচ্চে না। শ্যামদাদ। বলেছিলেন )--“এক" 
দিন তাঁকে বল্প,ম নাম করি, কিন্তু নামে মিষ্টতা কিছু মাত্র পাই না কেন? যাতে 
মিষ্টত৷ পাই আর ছাড়তে ইচ্ছ। ন| যায় এমন করে দিতে পারেন? এই রুথায় 
তিনি একস্থানে বসে আমাকে ন।ম করতে আন্ত! করেন, আমি কথামত কিছুক্ষণ 
নাম করবার পরই দেখি যেন স্ুধ। হতে স্মধুব কোন ডরবা আন্বাদ করচি, আর 
নাম ছাড়তে পারচি না, এই ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিলে| | 
(ঘ) তারপরে শ্রবৃন্দাবনের কত কথ! »'লে । একদিন বঞ্রেন,._ 
"একদিন অন্তের ব'রণ সন্ববেও আীবৃন্দাবনে শ্রীল রাঁবন গে স্বামীর ভজন গে|ফায় 
(এই রাঘব গোস্বামী পানিহাটার রাঁৰব পণণ্ডত হতে ভিন্ন ভক্ত ।) ভজন 
করবার জন্তে ঢকেছিন। থাঁনিক ক্ষণ বসে নাম করবার পরেই দেখি অন্ধকার 
গুহ! হ'ত ছুটী গোলাকার চোখ জ্বলচে, ভালকরে দেখি প্রক ও সাপ। তাকে 
দেখেইত আমার প্রাণ শুকিয়ে গেলে, তার দিকে আর চাইবার সাহস রইলো 
না, পরে কোন মতে সেস্থান থেকে সরে এ.স নিস্তার পাই। যে স্থানে মহ- 
ভক্তের পদরজ্জ ঞয়েছে তার মধ্যে প্রবেশ করা যে ব.ই অন্যায্প পরে তা বুঝি । 
(উ) কুস্থম সরোবরে থাক! কালিন শ্যাম দাদার নিকট মধে) মধ্যে চোর 
ডাকাত 'খসে কত উৎপাৎ করতো তারও কত গল্প হলো! 
প্বরের মধ্যে রাত্রে চোর চকে চোর বলতো ঠমদাস টাক দে।” আমিও 
তাদের ধমক দিয়ে বলতুম__প্টাক| দেব বৈ কি? গ্তামদাস এানে জমিদারী 
ক'রতে এসেছে তাই তোরা টাকা নিতে এনেচিল।* চোরের। ঘরের সব ছান 
তন্ন তন্ন করেখুজে তবে চলে যেতে! । ্রস্থানে ভরতপুরের মহারাজার যে 
কেল্লার মত ঘর আছে, তাতেও মাঝে মাঝে ডাকাত পড়তে! বল্লেন। বনবাপী_ 


(১) পন্থা” মাসিক পত্তিকা (১৩১৫। ভাত্র ১৬৪পৃঃ) *“রাসতত্ব* প্রবন্ধে লেখা 
আছে ।- 

*ঞ্রিপুট ভে না হইলে আমর। পরম অক্ষর অধুষ্ঠলাভ করিতে পার না। শ্রণব মার্গ, 
জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জ্ঞান ব্রিপুটীর সীযায় আবদ্ধ । আধ]াক্ষঃ আধিভূত ও আধিদৈ 
এই তিনটী ত্রিপুটী। প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয় আছে | সেই বিষ অধিভূত, সেট বিষয় গ্রহণ. 
করিবার জন্য নিজেয় ইন্দিয় চাই, সেই বহৃরিল্ত্রির় কি গন্তরেম্ত্রিয় -আধ্যাজ | সেই 
ইন্ত্িয়ের সহকারী দেবতা অধদেব। আমর। যাস! কর, তাছাও এক ভ্রিপুটীর সীমায় 
আবদ্ধ। ১১৮ জিপুটীত নাশ হইলেই তিনি শান্ত আন্া। ইত্যাদি। 


৯০. ৫ 
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বাবাজীদের মালে মাসে রা'জ| রাঁজারাজড়ার। টাক! দেন,  টাকাকে “বন্ধনী” 
বলে। ঠিক এ টাকা পাবার সময়েই চোরের! এসে সব বাবাজীদের তয় দেবিরে 
টাক কেড়ে নিয়ে যায়।» 

আবার চোরেদের ধর্ম জ্ঞানের কথাও বল্লেন_পকোন বাঁবাজীর হয়তো 
কম্বল ও পিতলের লোটা কাছে আছে, চোরেরা এসে-_বাঁবাজীকে গালাগালি 
দিয়ে বরে ;_-“শাল! কম্বল উড়ায়কে ভজন করনে আয়া, দেশীল! কম্বল লোট! 
দে।” এই বলে সে সব কেড়ে নিয়ে আবার পাছে রত্রিরে বাবাদী শীতে কষ্ট 
পাম এন ছেড়া কাথা এবং মাটীর জল পাত্র দিয়ে চলে যায়। ভঞ্গননিষ্ঠ 
বাবাজীর1 এই ঘটনায় প্রহর মহিম! বুঝে সনতষ্ট থাকেন। 

(5) শ্যামদাদ। বল্লেন) বৃন্দাবনে এমন সব বাবাজী আছেন যর! মায়! 
কাটাণার জন্ত পাখীকেও জল পর্যাস্ত খেতে দেন না। অর্থাৎ কমগ্ডলুতে জল 
থা।ক, সে জল শিত্য পাথীতে এসে খায় দেখে, পাছে সেই পাখীর উপর মান্না পড় 
এক্সন্য কমওলু উপুড় ক'রে রাখেন।”” এসব কথা কিন্তু আমাদের ভাল 
লাগতো না। 

(ছ) শ্তামদাদ। জল্‌ খেতে চাইলে তাকে এক গেলাদ জল এনে দিলুম, 
কিন্ত এক (ঢাক জল খেয়েই বেন, *গলাসে মাছের গন্ধ ছাড়ে ।* আমরা মাছ 
থেড়ুম। থুব ভাল করে মাজা গেলাদ দিলেও দাদ! ঠিক গন্ধ পেয়ে ছিলেন। 
কিন্তু এর জন্যে আমাদের যে স্ব! বাঁ ধর্ম কর্ম সব গেলো বলে হাঁহুতাঁদ ত| কিছু 
কলেন ন1। 

শট।মদাদ! পুলীন্দার কাছে অনেক দিন কলকাতায় ছিলেন । 

শীশ্্রীবাবাজী মহাশছ পরে ৬পুরী ধামে চলে যান। অনেক দিন পরে পুলীন- 
দার মুখে শুনলাম “বাবাজী মহাশয় উন্মাদ হয়েছেন, পুলিসে তাকে ধরে রেখে ছ 
আমি তকে এখনে আঁনবার জন্যে পৃরীতে যাচ্চি।” উই সমস্পের সমুদর 
কাহিনী "চরিত সুধাতে” বিস্ৃত ভাঁবে গ্রকাঁশিত হয়েছে 
( পৃরীধাম হইতে বাবাজী মহাশরের ববাহনগরে পুনরায় আগমন । ) 


প্রেমোন্মাদ অবস্থা 


পুলীন্দাদ। পৃরী হ'তে ফিরে আসবার পর একদিন দেখ। হ'তে বল্লেন-- 
পবাবাজী মহাশরকে এনেছি। এখন বরাহনগরে কেদারদাথ কর্খ্কারের বাগানে 
আছেন, দেখতে যাবেতে! আমার সঙ্গে চলো ।* 

দাদার কথ। শুনে তথুনিই দাদার সঙ্গে বরাহনগরে গেলাম। এই বাগান্টা 
দেখতে তেমন ভাল না হলে, খুববড়। গাছ পাহ। খুব কম। গ্রবেশ পথ 
হতে গৃহ একটুখানি দুর । গৃহেত্র সমু বা দক্ষিণ দিকে এক্টা খুব বড় পুকুর । 
জলটী বেশ পরিষ্কার। গৃছের সনুখে ইটের কেয়ার মধো বাবাদী মশার 
রকের উপর একখানি মাছুরে বসে ছিলেন। অটলদাঁদ। কতকগুলি তুলসী চার! 
নিড়ান দিয়ে রোপন করছিলেন। দাদার! নানা কার্যে নিযুক্ত রয়েছিলেন । 
দর! হতে ঘরের ভিতরে দেখলুম মহাপ্রন্থুর খুব বড় বড় চিত্রপট টাঙ্গানে| 
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আছে। একটা মাটীর প্রদীপ তখনও জলচে। ঘরের মেঝে ঘি ও ভূষোতে 
কাল চটচটে হয়েছে। শুনিলাম এ ঘরে ঘি ঢেলে তার উপর কীর্তন হয়েছিলো! । 
বাবাজী মহাশয় দরজ। চেপে দীড়িয়ে ছিলেন, কাঁকেও বাহিরে বেরুতে দেন নাই। 
অ:নকের গায়ে পর্য্যস্ত কাল দাগ এখনও রয়েছে । আমর! যাবামাজজ আমাকে 
দেখে তিনি বল্লেন,_“কি কর্তাভজ! মশায়! ভাল আছিদতো!। আমর! দও্ডবং 
করে তার কাছে বসলুম। তথন অটল দাঁদাক দেখিয়ে বল্লেন__ দেখ ওরু 
কোপনিতে চড় মেরে দিয়েছি, এইবারে ও গোপী হবে।” 

এবারে শ্ী্বাবাজী মহাশ:য়র চহারা যেন খারাপ দেখুম। কৃশ ং/য়েচেন 
আর শরীর কাঁল হ/য়েছে। পাগলের মত কথাবার্তাতো। কিছু বুঝলুষ না। 
পুলীনদাদাকে বলাতে তিনি বল্লেন--বর্তমানে বাবাজী মহাশয়ের যা অবস্থ। 
তার নাম পদব্যোন্াদ।” 

এ সময়ে বাবাজী মশা়কে দর্শন জন্ত বারা বাগানে আসবেন তাদের উপর 
নিয়ম হ'য়েছিলো-_ জাম, জুতা, হ'তের তাগা, এমন কি গলার কণ্ঠিমাল! পর্ন 
অর্থাৎ যত কিছু বন্ধন আছে সব খুলে রেখে অ'সতে হবে। কেবণ ব্রাঙ্ছপদের 
পৈত খুলতে হবে নাঁ। পুলীনদাদা ও আমি পূর্ব হতেই সে নিম্নম পালন করে 
বাগানে ঢকেছিহু। 

আবার এ সময্নে তিনি বৈগ্ঠয়াজ হঃয়েছিলেন। মকলকেই ওুধধ দিচ্ছলেন। 
তর অঞ্চলের চারিধারে রটনা হ'ছ়েছিলো, এক মহাপুরুষ এসেছেন কঠিন কঠিন 
রোগ তার কৃপা আরোগ্য হচ্চে । এজন্য নিত্য চারি ধার হ'তে কতলোক 
ওষধ পবার জন্তে আস্চেন। 

আম যাবার পরে বরাহনগর হ'তে একটা ভর ত্রাঙ্মণ বালক বস বোধ হয় 
১৮।১৯ দিব্য সুন্দর চেহারা, অগনরোগে কষ্ট পাচ্ছাল। তাই ওধধ নিতে এসেছে। 
তার জন্তে বাবাজী মহাশয় ষ1 প্রেস্কপ্সন করলেন সে কিরূপ মঞ্জার ত1 বলচি। 

বাবাঁজী মহাঁশন্গ বালককে বল্লেন--প্বাবা! তুমি এ পুস্করিণীতে পড়ে 
দমভোর জল খাঁও, আর সাঁতার কাটে! ঘুবক তৎক্ষণাৎ, পুকুরে পঃড়ে জল 
থেতে ও সাতার কাটতে লাগলো । এই পুঞ্করিণীর ৩টী ঘাটের নাম করণ 
করেছিলেন, রাধাকুও্, শ্যামকুণ্ড ও ললিতাকুগ্ড খানিক বাদে তাঁকে বল্পন-_ 
"বাবা! তোমার পরিধেষ্ কাঁপড়খানি খুলে তীরেতে ছুড়ে ফেলে দাও। যুবক 
তাহা করলেন। তার পরে ধল্লেন “তুমি ব্রাহ্মণ সম্তান তাই হৃর্যয অর্থয দাও। 
কিন্ত হাটু পর্যন্ত জলে থেকে দীরডিয়ে অর্থ দিতে হবে। যুবক আজ্ঞামান্রেই 
তাহা করিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থা, কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের ভাব 
যুবকের মুখে আমর দেখতে পেলাম না। তার পরে বল্লেন *্তীরে উঠে 
তোমার কাপড় পর।” যুবক তৎক্ষণাৎ তীরে উঠে কাপড় পরল। এতক্ষণ 
পুকুরের মধ্যে ছিলে1, তীরে অনেক লোক রয়েছে, তা দেখেও যুবকের কিছুমাত্র 
বিকার এলো না । তার পরে বল্লেন যাও তোমার সব অন্ুখ সেরে গেলো! । 
যুবক চলে যাবার পয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্!লন ) আমিতো! তোর গুরু, 
ভোঁকে যদ এন্বপ করতে বলতুম তুই কি পারতিদ দেখদিকি বালকের কি 
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সুন্দর প্রণ, (ক সরলতা, কি বিশ্বান। আমি বলল প্দত্যই আম পারতুম 
না। এর কিছুপরে ছুজন স্ত্রীলোক ওষধ পাবার জন্তে বাগানে এলে, দূর থেকে 
তাদের দেখেই বাবাজী মহাশম লাঠী নিয়ে তাড়া করলেন। তারা ভ৭ পেয়ে 
কিছুদূর সরে গেল, পুনরাণ কাছে এপো। তখন বাঁবাঞী মহাশয় উলঙ্গ হয়ে 
₹সে রইলেন। আর সকলকে বল্তে লাগলেন “তাড়িয়ে দে কে এরেছে 
বুঝতে পারচিস না? মায়া মায়া। 

ন্ীলোক দুটী কি কথা বল্লে তাতে বাঁবাজী মশায় চোক লালকরে বল্‌ল 
“যা এখানে কিছু হবে না মান়াপুরে যা এই বলে পুনরারর তাড়া করাতে তারা 
চলে গেলো । 

তারপরে গুলীনদাদার সঙ্গে হজ ভাবে অনেং কথাবার্তা হলে! । আমর! 
অনেকক্ষণ রইলাঘ। পরে বাড়ী যাবার জন্তে দুজনে বেরুলুম। আসবার সময় 
আমাদের “কল্যান কল্প তক” ( শ্রীশ্ীতক্কি বিনোদ কৃত) পুস্তক (িলেন। এই 
স্থানে কিছুদিন অবস্থানের পরে বোধ হয় তিনি শ্রীনবদ্ধীপ ধাষে গমন করে 
ছিলেন। প্রি পাঠকতুন্দ! নবদীপ দাদার প্রসঙ্গ আজ বৎসরাধিক কাল 
বাহির হইতেছে, এখনও আনেক আছে সুতরাং আমরা! এই স্থানে এই 
প্রদঙ্গের গ্রথমভাগ সমাপ্ত করিলাম। আগামী জংখ্যা হইতে দ্বিতীয়ভাগ 
আরম্ভ করিবার ইচ্ছা রহিল । 

শীঅমূল্যধন ব্ায়ভট্র। 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ 


| স্ব'মী বিবেকানন্দ আমাদের এই হতভাগ্য দেশের জন্ যে সমস্ত কাজ কর 
গিপ্নাছেন তাহা! আমর| যতই পাঠ কি গভীর শ্রন্ধ। ও বিন্ম.র ততই হয় 
আমাদের অবন 5 হইয়! পড়ে। তিনি জগদ্বাসীর সমক্ষে ভারতীয় বেদাস্ত ধর্থের 
অতৃলনীয় মাহম| প্রচার করিয়। অমরত্ব লাভ করিয়া গিগ্লাছেন। কিন্ত শ্রীনৈতন্ত 
মহ প্রভুর কোন প্রদঙ্গ তাহার বক্ত তাব্লীর মধ্যে পাঁঠ করিয়াছি বলিষা স্মরণ হয় 
ন।। বর্তমানে আমর! প্রমথ বাবুব “ম্বামী বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থ খানি পাঠ 
করিতেছিরাম তাহাতে এ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বিবরণ পাইলাম যাহাতে 
খ[মর। বিশেষ আনন্দ লা কারয়াছি। ভক্তির গ্রিক পাঠকগণকে এখানে তাহান 
কিছু কিছু উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছি। 

“আমোরকায় তাহার বেদাস্ত প্রচারের কৃতকার্য ।ত1 শ্রবণে এদেশের কতক- 
গুলি বৈষ্ণব ভাবিয়াছিপেন বোধ হয় তিনি কৃষ্টোক্ত ধর্মের প্রচারে তাদৃশ মনো- 
যোগ করবেন নাই এবং সেই জন্য তাহার নিন্দা ও তাহার কাঁধ্যের অকিঞ্চিৎকরত্ত 
প্রমানের চেষ্টা ককিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একাদন কথায় কথায় বলিপেন 
বাবাজি, আমি এক দিন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমেরিকান এক বক্তত1 দিই। তাহাতে 
এত ফল হ/ঘনছিল যে, এক অঙুল .সীন্দ্যয ও সম্পত্তির অধিকারিণী যুবতী সর্বন্থ 
ত্যাগ করিঞ্না এক নির্জন দ্বীপে কৃষ্ণ চিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে 


কান্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০] বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ৮৫ 


আরস্ত করিয়াছিলেন ত্য'গ সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিন্ন “ত্যাগ চাই। 
যাহার1 ত্যাগ অভ্যাল না করে তাহার! ধীরে ধীরে অধঃপাতে যাঁয়। যেমন বল্পত|- 
চার্য্যের দল !"-- ৬৯৩ পৃষ্ঠা । ) 

আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন,__-"মান্ুষের প্রাণ যখন ভক্িতে ভরিয়া 
উঠে, তথন তার হৃদয় ও মাযু সকল এত নরম হয় যে, তাতে ফুক্র ঘ। পর্যযস্ত সহা 
হয়না । তোমরা! কি জানো যে আজকাল আম উপন্ভাসের প্রেম কাহিনী 
পর্ধ্যস্ত পড়তে পারি না? ঠাকুরের কথ! খানিকমঘণ বল্তে বা ভাবতে গেলেই 
ভাঁবোদ্ধেল ন! হ'য়ে থাকৃতে পারি না? সেই জন্তে কেবলই এই ভাক্ত স্রোত! 
চেপে ধাবার ০েষ্। করি, আর জ্ঞানের শেকল দিয়ে নিজকে বাঁধিতে চাই, কারণ 
এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্তব্য শেস হয় নি। সেজন্য যেই দেখি উদ্দাম 
ভক্তি প্রবাহে প্রাণট1 ভেসে যাবার উপক্রম হ'য়েছে অমনি তার মাথায় কঠোর 
জ্ঞানেয় অস্কুশ দিয়ে আঘাত কর্তে থাকি। ওঃ এখনও আমার অনেক কাজ 
বাকি রয়েছে; আমি শ্রীরামকুষ্জ দেবের দাপাহুদাস, তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ 
চাঁপিক্ধে গেছেন ধতদিন না সে কাজ শেষ হয় তত দিন আমার বিশ্রাম নেই। 

্ সং সঃ খা 

"এই ঘটনায় আমর! দেখিতে পাই স্বামিজীর মনের স্বাভাবিক গতি কোন 
দিকে । ইহা যে অন্তঃসলিল1 ভক্কি প্রবাহে নিরন্তর সিঞ্ত ওজ্ঞান কর্মের 
বাহ উপকরুণে আচ্ছাদিত এবং সেই জ্ঞান কর্শের আবরণ রক্ষা করিবার জন্ 
তাঁহাকে যে নি'শ দিন প্রবল অন্তযুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইত তাহ! সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়। তঁহার গুরু ভ্রাতাগণও৪ জানিতেন যে সেই কঠিন শৈণা- 
বরণ ভেদ করিয়া! যেদিন তাহার হৃদয্ন নিহিত প্রেমভক্তর প্রবল উৎস ছুটিয়া 
বাহির হইবে সেদিন আর তাহার ভঙ্গুর পার্থিব দেহ তাঁহার বেগ ধারণ করিতে 
সমর্থ হইবে না, সেই জন্ত তাহার! তাহাকে বিন্দুমাত্র বিমন! দেখিলেই তাহার 
মনের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবার চেষ্ট। করিতেন ।” 

আরও একটা কারণে উল্লিখিত ঘটনাটা স্মরণ করিবর যোগ্য । উহ! যেন 
স্বামিজীর দুর্ব দ্ধ চরিত্রের একটী সরল টীকা পরূপ। যে চরিত্রে আপাতবিরোধী 
বহুবিধ ভাব সমাবেশে সাধারপের নিকট একট! জটাল প্রহেপ্িকার ন্যান্ন বোধ 
হয়, তাহা উক্ত চিত্রে দর্পণের স্টার স্বচ্ছ হইদা ফুটিয়া উঠিয়াছে উহ! হইতে আমরা 
পরিষ্কার বুঝিতে পারি । কেন'তিনি সময়ে সময়ে এক একটী ভাবের উপর 
অতি মাত্রায় জোর দিতেন, কেন কর্ম মার্গকে ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর 


৮৬ ভক্তি [২২শ বর্ষ, ৩, 5র্থ সংখ্য। 


বলিয়] উল্লেখ করিতেন। যাহ! হউক এ দিনকার এই প্রবল ঝটিকা ম্বামিজীর 
গুরু ভাইদের মন হইতে সন্দেহের মেঘরাশি উড়াইয়! লইয়া গেল। এদিন আর 
ত'হারা কখনও স্বামিজীর কার্ধয প্রণ!লী স্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ ঝ! 
সমালোচন! করেন নাই। তাঁহাদের দৃঢ় গ্রতীতি হইয়। গেল ঠাঁকুর সত্য সঙ্যই 
তাহার মধ্য দিঠ আপনার উদ্দেগ্ত সাধন করিতেছেন। (৭১৫--৭২৭ পৃষ্ঠ!) 
প্রীটৈতন্ঠ প্রভুর ভক্ত মন্বন্বীর এই ঘটনাটী আমর! পাইতেছি, যথা-- 
“মীরাবাই সম্বন্ধে এই গল্পটী বলতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন, -মীরাখাই 

বন্দাবনে পৌছিয়! শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রসদ্ধ সন্গযানী শিষ্য - বাঙ্গালার নবাবেত্ 
ভূতপুর্ব উজ্জীর সনাতন দাসকে * নিমন্ত্রণ করেন। বৃনাঁবনে পুরুষের সহিত 
সত্রীগণের সাক্ষার্থ নিষিদ্ধ, এই বলিয়। সাধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন 
তিনবার এইবপ ঘটল, তখন মীরাবাই বৃন্থাবনে কেহ পুরুষ আছে তাহা 
জানিতাম না, আমার ধারনা ছিল যে, শ্রাকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ রূপে এখানে 
বিরাজ করিতেছেন।* এই বলিয়। স্বয়ং তাহার নিকট গমন করিলেন, এবং বখন 
নিভৃতে সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি, নির্বোধ তুমি, তুমি নাকি নিঙ্কে - 
পুরুষ বলিয়া! অভিহিত কর? এই বলিয় স্বীয় অবগুঠ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মেচন করিয়া 
ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয় তাহার সম্মুখে সাষ্ঙ্গে 
প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও মাত] যেরূপ সন্তানকে আশীর্বাদ করেন, সেই 
রূপে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। মীরাবাইয়ের দৈন্ঠ, প্রার্থনা! পরতা, সর্বঙঞীব 
সেব! প্রচার এবং বাজ্ঞী হইয়াও রৃষণপ্রমে ঝাসপদ ত্যাগ করিয়া ভূমগ্ডলে 
বিচরণ শ্বামিধীকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং মীরাঁবাইএর এই গানটা আবৃত্তি 
করিতে তিনি বড় ভাল বাদিতেন ও তাহা অন্রুবাদ করিয়। শুনাইতেন-- 

হবিসে লাগি রছোরে ভাই। 

তের! বনত বনত বনি যাই। 

অস্ক। তারে বঙ্ক। তারে তারে নুপ্জন কসাই। 

মুগ! পড়ার কে গণিকা তারে তারে মীরাবাই। 

দৌলত ছুনিয়া! মাল থাজন| বনিয়া কল চরাই। 

এক বাতক1 ঠাণ্ড! পড়েতো খে জ খবর না পাই। 








ক মীরাবাই রূপ গোস্বামীর সহিতই সাক্ষ| করিবার ইচ্ছা! করিয়াছিলেন। যথা ভ্ 
যালে--"বৃন্দাবনে গি॥। বাই আনে মগন | বা€ হৈল-জ্ীরূপ গোন্বামী দরশন |” লেখক । 


কাষ্তিক অগ্রহায়ণ, ১৩৩০] আলে।চন। ৮৭ 


এসী ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোঁড় কপট চতুরাই। 
সেব। বন্দি ওর অধীনত! সংজে মিলি রঘু রাই। 


"অর্থাৎ লাগির৷ থাক ভাই, 'হব্রিপাদ পন্মে লাগিয়। থাক। যদি সেই অঙ্কা 
বন্ক। নামক দস ভ্রতৃৰ়, সেই নিটুর কসাই সুজন এবং যে খোর ছলে তাহার 
টায় পাীকে কঞ্চনাম শিখাঃয়াছিল সেই গপিক- ইহারা যণ্দ উদ্ধার পাই 
থাকে. তৰে মকলেরই আশা আছে। টাঁকা কড়ি ;ংনার এক কথায় সব উড়িয়া 
যাইতে পারে। সুতরাং ছল চাতুরি ছাড়ো ভাক্তি কর সার। সেবা বনান! আর 
আত্ম সমর্পণ ইহতেই কঘুমণি ধরা দিবেন” (৮৭৯--৮১ পৃষ্ঠা__) 

শীতোলনাথ ঘোষ বর্মা। 


আলোচনা 


(৫-শ্রীমন্মহাপ্রভূর আবিভাব স্থান) 

বয়েক বংসর যাঁবৎ নবন্বীপের পরপারে স্বীয় কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ 
মহাশয়ের প্র১'রিত মায়াপুরকে প্রকৃত মায়াপুর নয় বলিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন 
দাপ নামক জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব নবদবীপেরই নিকটবর্তী গঙ্গার তীরবর্তী 
কোন স্থানকে প্রকৃত মায়াপুর বলিয়া প্রচার করেন। উক্ত বাবাজী মহাশক্ 
নানাভাবে বছ প্রমাণ প্রয়োগ ছ্বান্সা অন সাধারণকে বুঝাইতেছেন যে, ভক্তিবিনোদ 
মহাশয় যেটাকে মায়াপুর বলিয়া! প্রচার করিয়াছেন সেটী মায়াপুর নয় "মিঞাপুর*। 
আর তাহার নির্দিই স্থান মাযাপুর এবং উহাই প্ররুত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতুর জন্ম 
[ভট।। যাহাষ্ট হউক ইহ! লইয়া! ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের দলের সহিত ব্র্মমোহন 
দাসের দলের কথার কাটাকাট কিছু হইয়াছে। তারপর শুনিয়াছিলাম বঙীর় 
সাহিতা পরিষ! ভ্রজমোহন দ সের নি্দই স্থানকেই প্রকৃত বলিয়া অভিমত দিয়া- 
ছেন। সেস্থানে মৃত্তিকাগর্ভে মন্থা প্রভুর জন্ম ভটার উপর ৬গঙ্গাগোবিন? সিংহের 
প্রতিষিত মন্দির আড়ে ব'লয়া9 নাকি ভান গিয়াছে । ব্রক্পমোহন দাস সাধ!" 
রণের নিকট সাাধ্যপ্র।র্থি হইয়। বু আবেদন নিধ্ধেন করিয়াছেন, কেহ কেহ 
সাহায্যও করিয়াছেন। কিছুপিন পূর্বে শুনছিলাম মৃত্তিক খুড়িয়। মন্দির 
বাহির করিবার আয়োঞ্জন হইতেছে। তারপর |কন্ত আর বিশেষ কোন 
খবরাখবর পাওর যা॥ লাই। ইহার কারণ কি? মন্দির উদ্ধারের কতদুর কি 
হইল ব্র্মে' ভন দাস পরম উৎস,হয ও অক্লান্ত পরিশ্রমী তিনি বলেন প্কায়িক 
পরিশ্রম বা এ্রতিহাপিক তথ্যাদির সন্ধান প্রভৃতি যাঁছা কিছু কর! দরকার মবই 
আমি করব কেবল সাধারণে উদ্যোগী হইয়। যাহাতে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে মন্দিরা 
ব।ছির হয় তাহা! করুন :” দাস মহাশয়ের কথাটি আমর! সাধারণকে ভাবিতে 


ভক্তি [| ২২শ বর্ষ, ৩য়, ৩র্থ সংখ্যা 


বলি। মন্দির বাহির হইলে এবং উহাই প্র্কত মহাপ্রহু? ওন্মভিট! বলিয়! স্থির 
হইলে বৈষ্ণব জগতের পরম উপকার হয়। যাহাতে কার্ধ্যটা শীঘ্র শীঘ্র হয় তাহার 
জপ্ত আমর! সর্বসাধারণকে একটু দৃষ্টি দিতে বলি। ব্রজমোহন দাস এ বিশ 
লইপ্ন। অ লোচন! করিতে যাইয়। বহু পরিশ্রমে বহু প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়। 
কয়েকখানি পুস্তক এবং কয়েফখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি পঠ 
করিলে এ বিষয় সকলতত্ব জানতে পারা যায়। 

আীব্রজমোহন দীস নবদ্বীপ শ্রীবাস অঙগনঘাট নদীয়া “এই ঠিকানায় পত্র লিখিক্ 
ব| সাক্ষাৎ করিয়! সকল অবগত হুইতে পারা যায়। 

যধন একট। আলো5ন! আরস্ত হইয়াছে তখন শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রকৃত 
মীমাংসা হয় তাহ! করাই সর্দদাধারণের কর্তব্য। 

কাশিম বাঁজাঁর বৈষ্ণব সম্মিলনী ও কলিকাতা গৌপীয় বৈষ্ণব সম্মলনী লুপ্ত 
তীর্থ উদ্ধার ও প্রাীন শ্রীপাট সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহারাও কি 
এ বিষয়ে মনোধেগ দেওঘ। উচিত মনে করন ন|।1 গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমান 
নিক্গ কীন্তি বজায় রাখিতে এত উদাসীন কেন? আমর। দানমহাঁশয়কে উইৎ- 
সাহিত করিখার জন্য সকলকেই আহ্বান করিতেছি, সকলে মিলিয়| চেষট। 
করিয়। যাছাতে সত্য প্রকাশ হয় তাহ! করুন। 

( ৬-_বীরভূমি 1) 

প্রসিদ্ধ ধর্দ্ববক্ত! পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদা প্রমাদ মল্লিক ভাগবতরত্ব সম্পাদিত। 
মাঁদিক পত্রিকাঁকারে পূর্বে ৪ বংসরাধিক চলিয়! বন্ধ হইয়া! গিয়াছিল। পুনরায় 
এতদিন পরে আবার বাহির হুইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় অন্তান্ত কার্ষ্য বিশেষ 
ব্ন্ত থাধার জন্তই নাকি কাগজথানি বন্ধ হইয়াছিল | যাহ! হউক পুনরায় 
বীরভূমি প্রকাশ হইতেছে দেখিয়া! আমর! পরম মানন্দিত হইলাম । 

বর্তমানে যদিও মাসিক পত্রিকা নাম দিয়! বীরভূমি প্রকাশ হইতেছে কিন্ত 
ইহার গ্রত্যেকখানিই এক একথানি পৃথক পুস্তকের মত সম্পূর্ণ। আমর 
৪ খণ্ড পাক্রক। পাইয়াছি উহাতে ৪টী বিষয় নির্দেশ হইয়াছে । ১1 কৃপাবাদও 
আত্মশক্তি। ২। ধর্মের গ্রনি ও দেরজন্ম। ৩। সঙ্কর্ষণ প্রসঙ্গ । ৪। 
শীমভাগবতের ধারণ। ও ধ্যান। ইহা! ব্যতীত প্রত্যেক খণ্ডেই বিশেষ গবেষণা- 
পূর্ণ অন্তান্ত প্রবন্ধ আছে। বাধিক মুগ্য ডাঁকমাশুল সহ তিন টাকা প্রতিথণ্ড 
।* চারি আনা।। সিউড়ী, বীরভূম সম্পাদকের নিকট পাওয়! যায়। আমর! 
এই পত্রিকার উদ্নতি কামন! করি। 


ভক্তি 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিনী 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ক্তস্য জীবনম্‌ ॥৮ 





7 পাকা 


(২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩০ সাল) « 
প্রার্থন! 


দীনংন্ধুহে! আমার হইলকি? কেন আম প্রত্যেক বিষয়েই অকৃত- 
কার্য হইতেছি? কেনই বা ইচ্ছা! না থাকিলেও মসৎ চ্1 আ'সয়! হৃদয় 
বকুল করিতেছে? তোমার ভাবে বঞ্চিত হইয়া নিরস্তর অলৎ বিষয় ভাবনায় 
মত্ত রছিয়াছি কেন? এমকল কি তোমার খেল।, না আমার কর্মফল? যদি 
ভোমার খেল! হয় তবে আমার আর কিছু বলিবার নাই, তুমি মাহাতে সম্মুখ 
পাও, যেমন করিয়া নাচাই৮ তোমার আনন্দ হয় সেইরূশই কর। আর 
বদি জামার বর্মক্চল হয়, ত.বতো। দেখিতেছি আমার জার উপায় নাই। 

কেন না-কত পাপ, কত অন্তায়, কত শাস্ত্র নিষন্ধ কর্া ষে জীবনে করি- 
যাছি তাঁগার ইয়ত্বা নাই । সেই সকল অনংখ্য কন্ধের ফল যর্দ ভোগ কি! একে 
একে আমাকে ক্ষয় করিতে হজ্জ তাহ! হইলে এ জন্মেতো হইবেই না, ক জন্ম 
জন্মান্তর যে দেই কর্মফগ তেগ করিতে চলিয়া যাইবে তাঁহারও ঠিক নাই। তার- 
পর পুর্ব কর্মফল ভোগ করিতে করিতে আবার কতযেনূদ্ননৃন্ন কর্ম সর 
কঠিতেছি তাহারও সংখ্য। নাই | কাজেই আমার কম্মফগ ভোগ করিয়া যণ্দ 
শেষ জরিভে হয়, তবে শান্তি পাইবার আশ! আমার মোটেই নাই সেইজন্ত 
ভোমার নিকট কাতর প্রার্থনা, তুদি যাঁদ দয়! করিয়া জামার কর্মফল ক্ষয় 
করিয়। দাও তবেই আমার উপায় হয়। তুমি দীন-জন-বত্দল, দীন--পতিত 


৯৩ ভতি | ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখা। 


তোমার নিকট প্রার্থনা! ন৷ করিলেও তুমি তাঁহার ব্যাথা বুঝিক্ন! বাবস্থা কর। 
তাই তোমার এই অপার--অলীম দয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমা প্রাণে 
আশার সঞ্চার হইতেছে যে, তোমার ভাবে হায় জুড়াইতে পারিব। 

ংসার করিয়া যণ্দ শান্তি পাই ক্ষতি নাই, নতুব! দিন রাত যদি ব্দশাস্তিই 
চোগ করিতে হয়, মায়ার লাথি খাইতে খাইতে যদি অবিরত অসম যন্ত্রনাই 
ভোগ করিতে হয় তাহ! হইলে আমার সকল বন্ধন ঘুচাইয় দাগ । শুধু প্রাণে 
প্রাণে বুঝাইয় দাও ষে,“তুমি আমার আর হামি তোমার” বেশ মদৃ বিশ্বাস হদয়ে 
জাগাইয়। এমন ব্যবস্থাকর যাহার দ্বার! তোম!কে এক মুহূর্তর জনও না তুলি। 

অ|র এক নিবেদন, সুখ দুঃখ, ভালনন্ব, লাভ আলাভ, নিন্দা স্তৃতি, প্রভৃতির 
ছন্দ হা করিবার শক্তি দাও। এই দ্বন্দ সহিবার অভ10ই আ'ম অতিশয় 
চঞ্চল হইয়াছি-_-ধন, জন, মান প্রভৃতি পাইলেই সখ মনে করি কিন্তু যেমন 
তাহার একটু অভাব হয় অমনি একেবারে অধীর হইয়। পড়ি। হাঁছ।তে সুখে 
চঃ:খ, লাভে অলাঙে, জয়ে পরাজয়ে, সম্পদে বিপদ, লোকের নিন্দায় বা স্বিতে 
স 1ন্ভাৰে থকিয়া ডোমাতে একান্ত নির রাখি্। তোমায় ভাবতে, ভোমায় 
ডাকতে ও তোমারহ গুগগান শ্রবণ কীর্তনাদিতে মতিয়া গাকিভে পার 
তহা কর। দীন হীনেত্ মা এইটাই গ্রাথনা। 

দীন--সম্পা্ক 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১৪) 


২৬।-_-( ছের) নবজলধর কান্তি মছোজ্জপ অতিনবরূপ ত্রিভঙ্গ। 
চরণ কমল পর নুপৃর্ রঞ্রিত অছ্িকুণ গুজজর রঙ 
মন্দ মধুর বেগু ঝাদ্ক বিনোদন 
কে'ল কদদ্ব তরুবর ছেলন 
(ছের) গোপ বধুগণ কৃতপরি রস্তন 
মন্লিজ সমর তর ॥ 
পীত বদন মণি-কাঞ্চস আভরণ 
্ীরে চূড়! শিখি পুচ্ছ বিভৃষণ 
শ্রুতি মুলে কুগ্ডল অলক আবৃত ভাল 
চন্দন চর্চিত অঙ্গ ;-- 


পৌষ, ১৩৩+ বিশ্বূপের সঙ্গীত ৯১ 


হৃদিপর বনফুল মাঁল বিলম্বিত 
মুগমদ কুদ্ছুম গন্ধ আমোদিত 
মধুয়াধরে মৃহ্হাহ্া শোভিত হেরি-- 
মুরছিত কোটা অনঙ্গ ॥ 
ধীর ললিত শুভ বন্ধিম ঠাম তি- 
অনুপন্ধপ রলময় রস ভূপতি 
বুন্দাবন বিপিনে মহা বিলসতি 
রাস বিলাসিনী সঙ্গ ,₹_ 
হের নব *টবর গোপকিশোরাকৃতি 
রাধারমণ মোহন শৃর্রতি 
বিশ্ব্ূপ মি অবিচল রছু'মাতি 
চরণ কমলে হই ভূঙ্গ॥ 


২৭।-_-য। মেতে যা! গৌর বালে ভয় রবে না শমনে। 
ষমে তার নাই অধিকার গৌর পাঁমটা যার বদনে॥ 
মন তোর এত ভাবন কিসে 
মিছে কেন হারান দিশে 
তোর এ তাল সাম্পাবে সে 
ভরস। দে প্রাণে । 
হোক না হোক্‌ সাধন করা 
মুখে বল দয়াল গোর 
এ নামের এম্নি ধারা 
পার লেগে যায় অসাধনে।॥ 
গৌর বিন! আর কেহ নাই-_ 
পতিতের বন্ধু সেতাই 
পর্তিত পবন নামের দোছাই 
দেন! সাবধনে )-- 


৯২ ভক্তি [ ২*্শ বর্,৫ম সংখ্য 


কাতরে ডাক্‌লে তাতে 
সব ভয় যাঁবে দুরে 
অকুলে কুল পাবিরে 
ও বিখরুপ জে নামের গুণে ॥ 


সম্পাদক 


শীচেতন্য-ভাগবত | 


প্রং--জ্ুচৈতহচরিতামূতে দেখ| যায় ফে, নার'ম্ণীর পুত্র বুন্দাবন দাস 
একখান! শ্রীচৈতগ্থমঙ্গল গ্রষ্থ রচনা করেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের কৃত 
শ্রচৈতগ্চভাগবত গ্রন্থই প্রনিষষ। ভরিতানুতে &তহ মঙ্গল নাঁম লিখিত 
হইবার কারণ কি?* 
উং-_শ্ীঠৈতন্ত চরিতামুতে লিখিত আছে-__ 
গ্বৃন্দাথন দাস কৈল চৈতন্ত মঙ্গল। 
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙগত ॥* 
কিন্ত বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্ত মঙ্গল নামক কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। 
কথিত ঠৈতন্ত মঙ্গলে যে যে লীল! বর্ণিত হয় নাই, তাহাই বর্ণনে|দেশে কৃ দস 
কবিরাজ বুন্দীঝনবানী বৈষ্ববৃন্দের আদেশে শ্রাঠৈতন্ত চরিতামূত প্রণয়ন 
করেন। (উহ! ১৫০৩ শকাব্দে রচিত হয়।+) সুতরাং কৃষ্খদান--কখিত 
টৈতন্ত মঙ্গলই চৈতন্তভাগবত | চৈতন্ত ভাগবতেরই পূর্ব নাম ঠৈতন্যম্গল ছিল। 
জথণ্ডের দোচন দস কৃত একখানা গ্রন্থের নামও চৈতন্মঙ্গল। গৌড়ীয় 
ভক্তবর্গ ধখন নীলাচলে গমন করেন (১৪৩৩ শকাঁক), নরহরি সরকার 
ঠাকুরের শিষ্য সুলোচন বা! লো6নও তখন গুরুর সাছত গমন করিয়াছিলেন। 
এ সময় বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণীর বয়স দশ বৎসরও হয় নাই। লোচন 
দ।স লারাদণীর প্রায় সমবয়ন্ক ছিলেন। নুতরাং লোচন্দান বৃন্দাবন দ.সঅপেক্ষ! 
বয়োঃক্যে্ট হইলেও, উভয়ের গ্রন্থই প্রায় সমকালেই লিখিত হইয়াছিল। কেহ 


প্রশ্ন কর্তার এই প্রশ্নের উত্তরে যাহ! লিখিত হুইয়াছিল, ভক্তিতে প্রকাশার্থ তাহাই 
প্রেরিত হুইল । ( লেখক। ) 1১৫৩৭ শকাবষে নহে। 


পৌষ, ১৩৩০] শ্রীচৈতগ্য-ভীগবত ৯৩ 


কাহারও গ্রন্থ রচনার কথা অবগত ছিলেন না, কাজেই উভন্ন গ্রস্থেরই নাম 
ইওয়। এক বিচত্র নহে। 
চৈতন্য ভাগবত প্রবাশের ঈময় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়,_যাহা হউক 
উহা! ১৪৯৭ শকাব্দের পুর্বে কোন এক দৃময়ে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এরূপ কথ। আছে যে, লোচনের চৈতন্তম্জল যখন প্রকাশিত হয়, তখন তং- 
বর্ণিত কোন কোন ঘটনা- যথা সন্গ্যাসের পুর্ব তরে শ্রীমহা প্রভুর শ্রীবিষু 
প্রিয়ার সহিত প্রেম-নস্ত'ষণ সত্য কি না, তদ্বিষয়ে সংশর উপস্থিত হইলে, 
নারায়ণী দেবী ইহার সত্যতার প্রমাণ দেন। তখন মাতৃবাকো, বুন্দাবনদান 
নিজ গ্রস্থেব নাম পরিবর্তন করেন। সেযাহ! হউক, লোচনের গ্রন্থ প্রচারের 
পরই যে, বৃন্দাবন দাঁদ নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বুন্দ।বনদাদের গ্রন্থের নাম অন্ত কিছু না হইয়া! চৈতন্তভাগবত হওয়াই 
সঙ্গত; বেনন! ইহার বহুতর দিদ্ধাস্ত শ্রামদ্ধাগবত হইতেই গৃহীত এবং অনেক 
স্থল শ্টরমপ্তাগবর্তেরই স্পষ্ট অনুবাদ । একথার উদাহরণ অনেক আছে, শ্রীঠৈতন্থ- 
চরিভামুতেও তাই উক্ত হইয়!ছে__ 
"ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। 
লিখিয়াছে ইহ! আনি করিয়া উদ্ধার ॥” 
কিন্তু প্রেমধিলাসে লিখিত আছে যে, বৃন্দাবন দাসেয় গ্রন্থের নাম পরিরর্তন 
শ্রীবৃদ্দীবনবাসী বৈষ্বগণই করিয়াছিলেন, যথাঁ__ 
*ভাঁগংতের অনুরূপ চৈতন্যমগগল। 
দেখিয়া বৃন্দাবনব!সী ভকত সকল 
চৈতন্তভাগবত নাম দিল তার। 
যাঁছা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার।॥* 
সকল কথাই যথার্থ। আমাদের মনে হয় গড়ে যাহা স্থির হয়, বুন্দাবনের 
বৈষ্ণবগও তাহাই গ্রহণ ও ক্ষগুমোঁদন করিয়া লইয়াছিলেন। 
বুন্দাবনদাস ব্যাপাবভার । শ্রীমগ্মপপ্রতু ভগব।নরূপে প্রকাশ হইলে, 
নিঙ্যানন্দ গভু নবহীপে আগমন করেস। এ সময় হঠাৎ প্টগৌরাগের 
ইচ্ছায় গ্রাবাস পন্ভিতেব গৃহে বাসপুজার অনুষ্ঠান হয়। বাসপুজার আবহ্াকত। 
কি? ব্যাপ পুঙ্গার ছলে ব্যাসদেবকে আকর্ষণ কর] হইয়াছিল বগিয়া কথিত 
আছে। চারিবৎসর বযস্ক। জবার ভ্রাতৃম্থতা নারাঈণীও তথায় ছিল) এই 
'নারায়ণীই তৎপূর্বে শ্রীমহ্থাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমলাভ করিয়াছিলেন। এবং 


৯৪ ভক্তি ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


তীহার চর্কিত তানুল ভক্ষণ করিয়! কৃতার্থ হইযঃছিলেন। ধথ! শ্রীটৈতন্ঠ 
ভাগবতে-- 
ন্রীবাসের ভ্রাতৃম্থৃতা বাপিক অজ্ঞান। 
তাহারে ভোজন শেষ প্রভুক্করে দান ॥? 

এই নারায়ণী'তই ব্যানদেবের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, এবং ইহার গর্ভেই ব্যাস! 
বতার বৃন্দাবন দাপের উপ্তব হয়। অতি বালিকাবয়সে কুমারহট্টবাসী বৈকু 
চক্রবর্তীর সছিত নারায়ণীর বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের কিছুকাল পরেতিনি 
বিধবা হন। এই পময়ে তিনি শ্রীহটে মাতুলালয়ে গমন করেন, তদবস্থায় তথায় 
বৃন্াবনদাসের জন্ম হয়। শিঙবুন্দাবনকে লইয়| তাহার মাতাম্ছ মাউগ।ছিতে 
অ!গমন করেন, এই স্থানেই বৃন্দাধনদাস জ্রীগৌরলীলা কথ! বান্থদেব দত্ত, মুবার 
গুপ্ত প্রভৃতি ভক্ত-মু'থ শুনিয়। বিমুগ্ধ হন এবং নিজও-ছথ প্রণয়ন করেন। তাহা- 
তেই ঠৈঞ্চব সমাজ তিনি বাসাবতার বলিয়া! নির্ণিত হন। ১৪৯৮ শকাকে 
কবিকর্ণপুর "গোর গণোদ্ধেশ দীপিকা” রচন। করেন, তাহাতে বন্দাবনদাসের 
স্বদ্ূপ পিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহ! হইলেও ১৫০৩ শকাব্দের পুর্বে বৃন্দাবনে 
এই নাম পরিবর্তনের সংবাদ পৌছে নাই; পৌছিলে শ্চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্তমঙ্গ ল 
নাম লিখিত হইত না । ফলতঃ শ্রাচৈতন্ত চরিতামুত বর্ণনার পরে-_-১৫০৩ শক- 
বোর পণ্ডে, এই ন।ম পরিবর্তন ঘটন! বুন্ধাবনে স্থিরীকৃত হইয়ান্থিল। বৃন্নাবনের 
ভক্তগণ শ্5বিতামুতোক কৃষ্ণদ।পের উক্তি অবগত ছিলেন এবং তাহাদেরই 
স্বরা এই ন।ম পরিবর্তন গৃচীত হইয়াছিল। এই ভস্ত বুন্দবনদাসের শ্রীগৈতন্ত 
মঙ্গলই শ্রীটৈতন্থ ভগবত নামে খ্যাত হষঈয়াছে। 


অচ্যতচরণ চৌধুরী 


ভক্তি 
এক একবার ভাবি, ভক্তির কথ আমি পিখিতে বদিল!ম কেন? ভক্তির 
যেখানে উদ্বে'ধন সেই মনের উপর কত কালীম! কলুষে ভরিয়! গিয়াছে। 
জীবন-মধ্যান্কে আর তার শ্বরূপ উপলদ্ধি করিতে পারতেছি না। অস্তঃ- 
দৃষ্টি বলিয়া শরেঠদৃষ্টি--ষ! মানুষের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রসারিত হয়_বিগত 
জীবনের কাটা জঙ্গলে সেখানে অদ্ধকারে ছাইয়! গিয়াছে । পাপচিন্ত! শিশুকাল 


পৌধ, *৩৭০] ভক্তি ৯৫ 


হইতে মনকে উপহার দিয়! অপগান্কে মার তক নিকট হইতে কিছুই পাইধায 
আশ! নাই। 

মানুষ সারা! জীবন রিয়া পাপ করে--এবং অগ্কের অগোচর হইলেই নিশ্চিত 
হয়। মনে করে ভাহার এ পাঁণ কেহ জানিল না--এ পাপ বুঝি সহিয়া গেল। 
সহিয়। যে যার না, জীবনের অপর প্রান্তে যে তাহ! ধর! পড়ে, দেইটে ন। বুঝাই 
সাধনার অভাব। পাপকে প্রশ্রয় দলে_চাপ। দিলে তার শক্তি বাঁড়িয়। উঠে) 
জীবনের পরতে পরতে ময়ল! পড়িতে সুরু বরে।--পাপ যদি মানব সমাজে 
প্রকাশ করা যায় তবে তাহা ধৌত হইবার একটু সহজ পথ আপন! 
আপনিই আইসে। 

ভগবানের সঙ্গে আমানের মন লইয়া একটা] ব্যবপা চলে। তারসঙ্গে এই 
দীর্থ কাপবাণে ঠিক মতন আদান প্রদান রাখিতে পারিলেই শান্তিমুক্তির 
পথ গ্রস্তঠ হয়।_-তাই বলিতেছিল!ম যেখানে মন লইয়া কথা সেখানে মনটা 
বিরুদ্ধে অন্তাঁয় অঠ্যাচার করিয়! মনের স্থায়ীত্ব'ক অন্বীকার করাই মহাপাপ। 
ধে কাজটা শেষ অবধি নিগ্রে কাছে ভাল বলি4 মনে হয় না তাহাই পাপ নমে 
অভিহিত হয়| জীবনে উনতিলাছের একমাত্র পথ ভক্তি । ভক্তির উৎপত্তি 
নিজের মনে) মনের এই যে ব্যাকুলতা ইহাকে কোন কোন ব্খ্যাকার 
শ্ীরাধা এবং প্রখর সতাকার আহ্বানে জগতের হিত্তকা'নায় বর্খু 
করার যে শুভেচ্ছা তাহাকে শ্ীকষ্। বলয়া ব্যাধ্যা করিয়। থাকেন। 
ভক্তির! রাধার বিকাশ। বাঁধ! দ্বার! জ্ঞ/নের উদ্বেধন--জ্ঞানের থার কর্ম যাগী 
শ্রীরুষ্ণের প্রকাশ। এই উভয় হ্পিয়া মানবের মানস সবরের হৃদিবুন্দাবন । 
হৃণ্দবৃন্দাবনের লীপাকে মধুময় করারযে ন্নেহ বিহবল ব্যাকুলত। তাছাই মা 
হশোদ[। পরের জগ্ত নিজেকে বঞ্চিত করিয়। গ্রাপদানের যে উদ্দাম বাসনা 
এই বাসনা মাতা যশোদ।রই পুর্ণমুর্তি ! ইন্দ্রিয় সমূহ সখীরূপে বিরাজিত $--মানব 
জীবনে মন্দ কিছু হইতে সুরু করিলেই শুক্তিরূপিণী শ্রীরাধাকে কাণে কাণে 
পথ বলিম্ব! দ্র । মানুষ জ্ঞানকে হারইলেই কৃষ্ণকে হারার়--তখনই তাঁহার 
প্রতি অবিশ্বাস ডাকিয়! আনিয়া ছুঃখী সাজিয়। ডুবিয়া ময়ে। তখন ভিতরের 
চৈতন্য কৃষ্ণেরমতই বাঁকুল হন- বিহ্ধল ছন। শেষে অসহা হইয়া! হৃদি বৃন্দাবন 
ছাড়িয়া দেহের উপর কুরক্ষেত্র অভিনয়ে নিঃশেষে ধংন সাধন করেন। এ 
সতাংক সেই ধংস মুখে মানুষ উপ্লন্ধ করিতে পারে। এই ব্যর্থ 
জীবনের আলাময় আর্্নাদ-নাঁনা চুক্গী দিয়া কেবণ্ই বাঁহরে প্রকাশ 


১৬ ভক্তি ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা! 


হইতেছে নাকি? দে দীর্ঘখব।দ তো মানবের নহে, সে ,হতাশময় হঃখ ত আর 
কাহারও নহে, সেই-ই যে ভগবানের ব্যাকুগ কাঁতরত! | ভক্তের জন্য ভগবানের 
সেই আকুলক্রন্দন। ধাহারা! হাদয়ে এই বুন্দাবনস্থাপনের তাৎপর্য বুঝিতে গারিয়- 
ছেন তাহারা বুঝিবেন ভক্তি দ্বার! যে মাত্মস্ূদ্ধি জন্মে তাহাই পবিত্র তীথরজ। 
মনুষ্য জীবনে কুপথে যে গৃহের অহ্বান সেই-ই ননদিনী বাঘিনী। এইখানেই 
ভক্তির পরীক্ষা । ভক্তির পরীক্ষান্দ কি আমরা পাশ হইতেছি 1--তাঁহা নহে, 
সকলেই নন্দিনীর ভয়ে বিশ্বত্রন্দাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া! ঘরে ফিরতেছি। মনকে 
হৃদ্কমল হইতে সরাইযা আনিয়া! ব্রহ্গপথ ত দূরের কথ! ননদিনীর গৃহ সেই 
নাভিমূলে স্থাপন করিতেছি। তাহাতে মন কথন নাভিমুলে, কখন গুহ, কখন 
লিঙ্গপথে নরক ভোগ করিছেছে। কাঁমসেব। জীবনের একমাত্র কাম) হইয়া 
দেহছভরী মলমুনত্র জরিত করিয়া পঙ্কিল পঞ্ষে হিসজ্ছন দিতেছে। 

রামকৃষ্চ পরমহংস দেব বলতেন ওরে তোর! রমণন্থ তে। জানিস? 
এ পথে এলে কোটিগুণ রূমণ সুখ হয়|” 

একথ। বললে হইবে কি? বিশ্বাস করে কে ?যে 'বশ্বান করিবে দেই মূনই 
ষে হীনপথে আবন্ধ। হীন কন্মভিন্ন অন্য চিন্তা করিবার তাহার ইচ্ছ। ব। প্রবৃত্তি 
যে হলনা সেইটাই হইতেছে ভন্তির অভাব। এ পব বিশ্বান করিয়! লঠ্যান্ু- 
সন্ধানের একমাত্র পথ ভরক্ত। রাক্রিকালে নীরবে প্রার্থনা করিও চোখের জল 
দাও। চে।থে যদি জল আসে, তবে বিশ্বাস আসিবে--বিশ্বান আিলে ভক্তি- 
রূপিণী লা জর শ্ীবৃন্নাবনের কামগন্ধ শুন্য রস সমূই মধুর ভাবে উপলব্ধ হইবে। 
এই ভক্ত অর্থাৎ রাঁধ' সাজিলে সর্ধঘ প্রথম মলে অলপ দ্রুত কাম প্রবৃত্তিকে জোর 
করিয়া! দূর করিতে হুইব। মনের জোরে সব করতে হয়। পুর্কবেই বলি- 
যাছি মন শ্রীকৃষ্ণ, মনে জোর করিলে ভগবান শুক তাহাতে সহায় হন। 
এ সব প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়। কামগন্শূন্য বৃন্দাবনলীলার যাহাই আমর! 
ঝুঝতে চেঠা করিন। কেন, তাহাই ব্যর্থ হইয়া আমাদের পতন হইবে। 
মধুর রদ সমুহ শিবের মত পরম টৈষ্ণব ভিন্ন বিন! সাধনায় অন্যের 
আলোচনার সাধ্য নাই)-_করিলে তাহাতে ন'চে নামিতে হইবে। যাার ফলে 
দলে দলে ভ্রণহত্যাকারী কামপ্রবৃন্তি চরিতার্থ পিপান্থ বৈষ্ণব নামধারী বৈরাগীর 
দল স্য্ট হইয়াছে। (বৈষ্ণবধন্্মগত মহাপ্রাগণ ক্ষম। করিবেন। নমন্ 
বৈষ্ণব বা বৈরাগীর কথ এ স্থলে উল্লিখিত হইতেছে না। ) এসব বিষয়ে 
বারাস্তরে অলোচন। করিব। এখন আমাদের সর্বপ্রথম পথ ভক্তি সঞ্চয়। 


পৌষ, ১৩৩, ] গয়া প্রত্যাগত শ্রীগোরাঙগ ৯৭ 


তক্ত হইলে সমস্ত পথই সম্বুখে আপনি পরিষার হইবে,-পরম হয়াল ভীকৃষের 
আহ্বান আপনিই অপিবে, মনকে তবে যদি সেই গুহাদি নরক পথ হুইতে 
মুক্তকরিয়া ধন্য হওয়! যাঁয়। র 

এই সহজ পথ ভিন্ন অন্ত কোন পথ ও সতা আছে বলিয়া! মলে হর না। 
বান্নান্তরে ভিন্ন তির অঙ্গ লইয়! আলোচনার ইচ্ছ! রহিল। 

আমার মতে সহ সরল ভাষায় তত্তি ও ভ'বেয় কথা বাজ হ৪য়-.. 
উচিত। লহছিলে তাষ| ও শাস্থ ব্যখ্য/র গভীরতা উপলদ্ধি করিবে লাধ!রণতঃ 
সেরূপ লোক মোলেনা । সহজ ভাষায় ভক্ত স্থাপন দ্বার! মানব হয়ে 
আত্মবোধের ক্ষমত] অদ্ম/ইলে যদি বলতে পারি ভারতবর্ষের বৈষুব নাম 
সার্থক হইয়াছে । * 

শীজিতেন্দ্র প্রসাদ বস্থ 


দয়! প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙগ। 


বহুদিন পরে শ্ীগৌরাঙগগ আজ নবদ্ধীপে ফিরিয়াছেন। গয়ার মোহন মাধুরী 
-গদাধরের ভপাদপত্স তাহার উদ্দাম হৃদিকনরে ষে প্রণয় তটিনী সঙ্গত 
করিয়! দিয়াছে, পূর্বৃ্ দৃশ্রের শ্ররণে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নয়ন পথে উৎসারিত 
হইয়া! সুকুমার ভক্তগণের কোমল প্রাণে কি এক নবীন প্রমের উন্মাদন! 
আনিয়। দিতেছে। প্রণয় দেবতার কিনে অপার্থিব মাধুরী! ভক্তগণ কি 
যেন আবেগে, অঞ্চল নেহে দে বপন্ধা পান কারতেছেন। রূপ-তৃক্ষ! 
ধুঝি আর মিটিবার নহে। 

প্রভু আসিয়াছেন,-_ভক্তগণের হণ্দ বন্দর আলো়ত হই! অবিরত আনন 
ধ্বনি উঠিতেছে। প্রমের পুগক ম্পন্দনে জগতের তাবত বস্ত আজ তাহার! 
নৃতন ভাবে দেখিতেছেন। 


* প্রবন্ধ লেখক জীবুন্দাবলধাম, আক জধাধ1 গুকতিয় যেরূপ ব্যাখ্য। ক'য়যাছেদ। 
য্গি যুল লীলাকে উড়াইয়! দিয়! এই ভাবে ব্যাধ্যা করেন তাহ। হইলে আমর] ভাঙা নানিতে 
পারিনা, কেন ন! পুর্ব পূর্ব আার্ধ্যগণের মত একপ নয়। কাজেই আঙরাও লীলাক্কে 
ওর়াপভাবে মানিয়া লইতে বাধ্য নর। আশাকমি তিনি তাহার ব্যক্তব্য বহর বুঝাই দি 
অবশেষে মুল লীল! ও ঘাহকে নিত্য ও সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। এবিষয় পাঠক 
গপেন্র হত কি জালিতে বাসন।। (ভ$ সঃ) 

৯৩২ 





৯৮ ভক্তি | ২২শ বর্ষ, ৫স সংখ্য। 


নদীয়ার বাল-বুদ্ধ-খুব। সকজেরই যে তিনি অতি আয়ের ধন। আজ 
তাহাদের চিরবাঞ্ছিত ধনের সমাগম আশে সকলেই আকুল আবেগে অগ্রবর্তী 
হয়! তাহাকে লইতে আদিতেছেন। বিনরী প্রভূ সকলকেই যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ করিয়া তৃপ্ত করিতেছেন। তাহার সেই হাস্তে!ৎফুল্ল কমনীয় মুখখানির 
গ্রকটিত জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে সকলেরই বহুদিনের সঞ্চিত বিরহ 
বাথা দুর্নীভূত হইল। গ্ণম্দিগের পদপ্রাস্থে শির লোটাইয়া বিনয়ের 
থনি গ্রভু আমাংদর বলিতেছেন যে, আপনাদের এই অবিরত মঙ্গল কামনাই 
আমার তীর্থদর্শনের পথ পুষ্প বিকীর্ণ করিয়! দিয়াছে। সকলেই এ কথায় 
কত ন! আনন্দ পাইলেন। প্রাচীনের! তাহার শিরে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন, আর বলিলেন, গোবিন্দ শীতলানন্দ তোমার মঙ্গল করুন।” 
ভ্রিভুবন জননী শচী এ দৃশ্তে কত যে আনন্দ পাইলেন তাহা আর বল! যাস 
ন1। আর সেই পতিপ্রেম-পাগলিনী বাল! বিধুঃপ্রিম।- সেই বিরহ বিধুর। দেবীর 
মিলনানন্দ যে কত মামরা মার তাহ! কি বর্ণনা] করিব । 

গৃ'ছ আসিয়া প্রভূ আমার ঠ1ছার প্রিয়তম কয়েকটী ভক্ত লইয়া গফা- 
কাছিনী বিবৃত করিতে বাসলেন। বলিলেন, কি অপবপ দৃশুই না দেখ 
আিলাম। শ্ীঘন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়। দেখি চতুর্দিকে সং সহত্র বেপ্র বেদধবনল 
করিতেছেন। বেহ কেহ বা মাব্রগণকে সেই বিষুপাদোদক তীথটী 
দেখাইতেছেন। পাদে!দক তীর্থ---অগাত শ্রীকৃষ্ণ যেখানে প্রথমে হাঁচার পদদ্ব 
ধৌত করিয়াছিগেন_-.ম পাদোদকের জন্য গঙ্গা দেবীর এত মাছাতা, শিব 
যা্ার তব জানিয়া শিরে তাক1কে ধারণ করিয়াছেন, সেই চরণব!রি-স্পর্শ পুত 
পাদোদক তীর্থ ভক্তের নিকট কত পবিভ্র। পাদপদা তীর্থের লাম লইতে প্রত 
'অসম্বর হইয়! পড়িলেন। ছুই কমশ নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হয়া প্রসর 
বক্ষ-বহিয়া ভূঙ্ভলে পড়িতে হাগিল। প্রভু কৃষ্ণ কৃষ) বলিমা কান্দিতেছেন 
আর নিবটবন্তী ফুলের গাছগুলি সেই মন্দাকিনী ধায় সা হইতেছে। দেতে 
পুলক কদম্বে॥ আবির্ভাব হইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া দিতেছে । আবার 
অমানুষিক গ্রেমভরে থর থর করিয়া কাপিতেছেন। শ্রীমান পণ্ডিভ প্রভৃতি 
ত।গাবানদ তক্তগণ চতুর্দিকে বদিয়া সে অপূর্ব প্রেম ক্রন্দন নিরীক্ষণ 
করিতেছেন। সকণ্ছেই দেখিয়া বিশ্থিত ষে, প্রভু কিছু'দন পূর্বে কি ছিলেন 
আর এখনই ব| কি হইয়াছেন। উদ্ধতের শিরোমণি আজ প্রেমিক শিরোমণি । 
সকলেই ভাবিতেছেন, ন। জানি শ্রীকৃষ্ণের কি অন্ুগ্রহই ই€াঁর উপর 


পৌষ ১৩৩০ ] গয়। প্রত্যাগত শ্রীগরাঙ্গ ৯৯ 


হইয়াছে, পথে ইনি বোধ হয় তাহার কিছু *বিভব" দেখিক্স 
থাকিবেন। 

কতক্ষণ পরে প্রভূ আবার বাহাজ্ঞান লাভ করিয়া সকলকে ম্বেহ সম্ভাষণ 
করিনা! বলিলেন--ভাই সব, বন্ধু সব, আজ তোমর| ঘরে যাও। শ্রীমান 
পশ্তুত আর সদাশেব, তোমর! তুই জনে কাল আমার সঠিত শুক্লান্থর ব্রহ্গচারির 
গৃছে মিলত হইও। 

প্রভুর আর দে পুর্বভাব নাঁই। সমস্ত কার্ষে।ই উদানীন, বিষরে মহা 
বিরক্ত। মে গোলকের বেহে গোলক নাথের ভাব অনবরতই বিরাঞ্ধ 
করিতেছে । বনে কৃষ্ণ নামের বিরাম নংই। জননী এ সমস্ত দেখিয়] 
বড়ই বিপদে পড়িলেন। পুত্র ভাব পর্কছুই বুঝিতে পারিতেছেন ন!। 
সোণার টা্দ ছেলে অনবরত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ধুলায় লুন্তিঠ হইতেছে-_বছ 
পুত্র শোকে পাগলনী শচীর প্রাণে তাছ! মহা হইবে কেন? বিশ্বর্ূপের সে 
দিনের সে শান্তি তাহার প্রাণে যে গভীর ভাবে অঙ্কিত হুইয়। রহিয়াছে। তাহার 
নিমাইকে এক দণ্ডও বিশ্বান করিতে পারেন না। কি জান তাহার মনে 
আবার কি আছে। তথাপি বহুদিন পরে তিনি পুত্রকে দেখিয়া স্ুখীই 
হইয়াছেন। 

শঠী দেবী দেখিতেছেন পুত্রের সে অশ্রু থামিবার নহে। অবিরাম ধারায় 
গতিত হইয়! অঙ্গন প্লাবিত হইতেচ্ছে। ক্রমেই প্রেম বাডিতেছে--ডাবিতেছেন 
“কৃষ। হে দেখা দাও, আর বিচ্ছেদ সহিতে গারি না।” মায়ের চক্ষে এ পৃ 
বড়ই কষ্টকর--বডই অসহা ঠেকিতে লাগিল। করলোড়ে তিনি গৃহের জাগ্রত 
বিগ্রহ রঘুবীরের শরণাপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, তিনি ষেন তাহার নিমাই 
চাদের মতি গতি ফিরাইয়া দেন। 

ভাগ্যবান সকল বৈষ্ণবই গৌরের কথ! শুনিলেন। স্স।নাস্তে সকলেই 
তাহধকে দর্শন করিয়া আফিতেছেন। সকলের প্রতিই দেই এক অনুত্ত।-_ 
"ভাই স্ব, আজ আমি সুস্থির নই, কাল তোমরা সকলে আমার সঞ্িত 
গুরু [ঘরের গৃছে নিভৃতে মিলিত হইও,--আঁমার প্রাণের বেদন! তোমাদের 
নিট উাড়িয়! বঙ্গিব।” দে অনির্বচনীয় প্রেমদৃষ্ত দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতমগ্ুলী 
সকলেই মোছুত হইলেন। সর্বাপেক্ষা! শ্রামান পণ্ডিতের আনন্দ যেন 
বেশী। তার যেন আর আনন্দ ধরে না। তিনি পরদিন গ্রাতে উঠিয়ই 
সাদি হন্ডে জীবাদ পণ্ডিতের বাড়ী পুষ্প আহুরণে চলিলেন। শ্রীবাস 


১০০ ভক্তি [২২শ বর্ষ, ৫ম সংখা! 


পাণ্ডতের বাড়ী একটা কল্প বৃক্ষরপী কুন পুশোের ঝাড় ছিল। সকল বৈষ্ণব 
মিলিয়। তাহ! হইতে ফুল তুলিয়াও শেষ ক্ররিতে পারিতেন ন!। অন্যান 
দিনের মত আবিও পকলে ফুল তুলিতে আিক়াঁছেন, এমন সমব প্রমান 
পণ্ডিত হাসিতে হাঁসিতে আলিয়া! উপস্থিত হুইলেন। ফুল তুলিতেছেন ছার 
অধর প্রান্ত দিয়! ভাসি যেন উছলিয়! পড়িতেছে। সকলেই অমনি জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, আঙ যে বড় হাপধি দেখিতেছি ব্যাপার কি? শ্রীমান পণ্ডিত 
বলিতেছেন, ভাই লব তোমরা শুনিয়া থাকিবে গয়া হইতে ফিরিয়। নিশাইচাদ 
আমাদের কেমন অদ্ভুত বৈষ্ণব ছুইয়াছেন। কাল বিকালে আমি সম্ভাষণ 
কগিতে গেলাম, দেখিলাম সেকি ভক্তি! পূর্ব ওদ্ধতোর তিলমাঞ্ও আর 
নাই। বাল! কত না কৃষ্ককথ!_ কত না কৃষেের স্থা"মাহাত্মা শুনাইলেন। 
সেই কৃষ্চনাম লইতে লইতে মুঙ্ছ1__সর্বোপরি প্রেমাশ্র পুরিত দেই মুখমণ্ডলের 
শোত! আমি তুলিতে পারিতেছি না। আর সেই মুচ্ছার কথা স্মরণ 
করিলেও তক হদ। তাহাতে ঝল্প মাও জীর্বতের চিহ্য দেখাব, য় লা। 
তজিবারি দেখ্য়! মনে হয় জননী জাহবী যেন আপন আসি মিলিত 
হইয়াছেন। আছ! সে ভক্তি দেখিয়। আর কে তাছাকে মানুষ বলিয়! 
মনে করিবে। বাহাজ্ঞান পাইয়া! আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি ভ্গ্ঠ 
সক্লাঙ্রের গৃছে আমাদের সহিত মিলিত হুইয়1 নিভৃতে তীছার মনেয় কথা 
বি্ৃত করিয়া বলিবেন। কি আনন্দ সংবাদ! ন! জানি ইহার অস্তন্ালে 
কত গুভ ঘটনাই নিহিত রহিয়াছে ভক্তগণ সকলেই শুনিলেন আর মছান-ন 
হরি হরি ধ্বনি করিয়! উঠিলেন। এবং-- 
প্রথমেই কহিলেন জ্ীবাস উদার। 
গোজ বাড়াউন্‌ কৃষ্ণ আম। সবাকায় | 

তখন সক-পরই আনন্দভরে কষ্চকথা আলাপন করিতে লাগিলেন। উল্লাসে 
যেমুকুন্মভগন করিতে পারিবেন ইহাতে কাহার ন| আনন্দ হইবে? শ্রীমান 
পরঞ্জিত পুষ্প5য়ন করিয়া গঙ্গাতীরে শুরাঘরের গৃহে গমন করিলেন। আর 
সেই আশৈশব পরম ভক্ত গদাধর--তাহারও বড়ই বাগ্রহ জন্মিলযে ফি 
কষ্ককথ। হয় গিক। শুনেন। কিন্ত গ্রতুর় তাঁহার প্রতি কোন আদেশই 
ছিল ন|। তাই তিনি শুক্লান্বরেয় গৃছে গিয়া লুকাইয়া রছিলেন। কষখ্তি 
বৈষ্ণবগণ লকলেই আলিমা সমবেত হুইয়াছেন এমন লদয় পুর্ণ/ন্্র সশ 
প্রগৌরাঙগ আদিয়া মিলিত হইক্নে। সকলেই কতন! জানলাতরে প্রতৃকে 
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সম্ভাষণ করিতেছেন। কিন্তু প্রভু তক্সামাদের সে দিকে চৃষ্টি মাত্রই নাই। 
প্রাথনাথকে প্রাণে হবাখিয়! তিনি যে দৃষ্টি হারা। তাহার এ অবস্থা! দেখিয়! 
ভাগবতগণ ভক্তি উদ্দীপক প্লোক পাঠ করিতে লাঁগিলেন। ইছাতে প্রভুর 
যেটুকু ধৈর্য ছিল তাহা ও নষ্ট হইল। প্রভু, *গ্রাণনাথ | তুমি কোথায় 
গেলে" এই কথা বলিয়া ছুয়ারের যে খুটিটা ধরয়! নলিয়াছিলেন, প্রেম 
ভয়ে তাহা ভাঙ্গিয়া লইয়! অচেতন হুইয়! প্রাঙ্গনে পড়ি% গেলেন। সেকি 
আবেশ! সর্বাঙ্গ ধুলা লুন্তিত হুইতেছে। ভক্তগণ আর তাহা দেখিয়| স্থির 
থাকিতে পারিলেন না ॥। সকলেই প্রেমভরে ঢলিক়] ঢলিয়। পড়িয়া গেলেন, আর 
গদ|ধর, তিনিও গৃছের ভিতরে মুচ্ছিত হছইলেন। 
"সবেই হইল! কৃষ্জ-আনন্দে মুচ্ছিত। 
গঙ্গার কুলেতে ঘর--জা£বী বিস্মিত ॥* টৈ: ভাঃ। 

বিশ্বন্তর বভ্ক্ষণ পরে বাহা পাইয়া “কষ কৃষ্ণ বলিয়। কাদিতে লাগিলেন। 
"হে কষ, হে গ্রহ, তুমি মামাকে ত্যাগ করিয়া! কোনদিকে গমন করিলে এই 
কথ! বলিয়া তিনি আবার মাটাতে পড়িয়া! গেলেন। কত বে আছাড় 
খাইতেছেন, শ্রীমঙ্গ কত বেলাগিতেছে প্রেমাবেশে প্রতু আমার তাহা কিছুই 
জানিতে পাক্সিতেছেন না। ভক্তগণ চতুর্দিকে বপিয়া ক্রদন করিতেছেন। 
ভিভুবল-মঙ্গল শ্রীকৃঞণ প্রেম-ক্রদদনে শুক্লাপ্থরের গৃহ মুখরিত হইয়া! উঠিল। 
নেক কষ্টে প্রভু কঞিৎ দির হইলেন কিন্তু নয়নের ধারার জর [গাম 
হইতে'ছ না। গৃ্-মধ্য হইতে ক্রুন্দনের শব আিতেছে শুনিয়া প্রভু জানিতে 
চাহিঙ্জেন গৃছে কে আছে। ব্রঙ্গচারী বলিলেন, তোমার গদাধর গৃহ মধ্যে 
একাকী বহ্য়াছেন। প্রত দেখেন যে গদাধর মাথ! হেটে করি! বলি! 
কান্দিতেছেন। ইহাতে তিনি বড়ই মুখী হইলেন, কাছে বলিয়া বলিতেছেন-__ 
প্গদধর! তুমি বড়ই ভাগাবান যে, শিশুকাল হটতে শ্রীরক-চয়ণে মতি স্থির 
করিতে পারিয়াছ,॥ আমার জন্ম বৃথাই গেল। তেমন জমৃল্য নিধি পাইক্া€ 
হারাইল!ম।* এই বন্যা আবার তিনি মুণ্তকাগ্স ঢলির! পরড়িলেন। এইকপে 
পুনঃ পুনঃ বাছা পাইডেছেন জার পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকাঁর পড়িয়! বাইতেছেন। 
দৈৰে কোন ক্কমে সে আছগাড়ে নাক মুখ রঙ্গ! পাইতেছে। চক্ষু দিয়া এত 
প্রেষবারি পড়িতেছে যে আখি মেপিতে পারিতেছেন না। শ্রীবদনে সেই এক 
কথা আর মধুর কৃষক নাম উচ্চারপ। ক্রমে তিনি সকলেরই গলা ধরি 
কান্দিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, “তাই, সকলে মিলি! রণ না 


রর 
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জপ কর।” প্রভুর এই অপূর্ব আর্তি দেখিয়া ব!২1র9 মুখ দিয়া আর কথা 
বাছির হইতেতে না_কেবল প্রেমাশ্র পাত সরিতছেন। শ্রভু ীবনাইয়া 
বিলাইন়। বলিতেছেন, "ভাই, তোমরা আমাকে সেই নন্দের ননন শ্রীরুফকে 
ক্াানয়। দিয়া আমার দুঃখ দূর করিয়া দাও।” এইকপে সমস্ত দিন কাটিয়া 
গেল কিন্তু ভক্তগণের নিকট তাহা ক্গণকাল বশিয়া অনুমিত হইল। গদাধর প্রসুখ 
ভক্ত কয়জন গ্রহন এই অনৃষ্টপূর্ধ্ব প্রেম দেখিয়া একেবারে বিশ্মিত হই] 
গেলেন । 

এই অননর্ব€নীয় প্রেম সৌন্দর্যা ন্দ্শন লকলেই বহা হারাইয়ছেন, গৃছে 
গিয়া শাতীয় শ্বগনের শিকট একণ! প্রঙ্গাশ করিয়। পিলেন | যে-ই শুনেন _ 
পেই হরি হরি বলিয়া ক্রন্দন করেন সকলেই অনুমান করিতে লা'গলেন_ ভবে 
কি শ্রীভগবানই তাহাদের মপো উপ্দৃত হইয়াছেন? বেশ হযয়াছে, নিমাই 
পগুতকে যখন ত্রাহ।দের দলে পাইগাছেন, তখন আর পাষত্তীর হস্তে ভয় 
কি? ভায় ভগধান। এন্খক্গপ্ন সত্যই কি ভাহাদের অদুষ্ঠে ফলবতী হইতে 
চলিস? তথন ঠাহানের কি মানন্দঠ না লাভ হইগ। কেহ বলিতেছেন তাহ। 
যদি হয় তবে কৃষ্ণ নিন্দুঃ যত দুর্বন্ত স্মাছে ভাহাদর মাথা ছিডিয়। ফেলিব, 
কেহ বলিতেছেন হয় ত বা পরম তক্ত ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ-গুণে গা চিনি 
শীকষ্জের মাধুরী পুর্ণ শ্রীবিগ্র“হর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়ীছেন। এইকপে 
নানা মতে জল্পনা কল্পনা করিয়া ভক্তগণ অশখেম আনন্দ লাভ করিতে 
জাগিলেন। বচঃজে গম আশীর্বাদ করিলেন, আহ! ! তাহাই যেন সত্য হয়_. 


"“পবে মিলি করিতে লাগিল আশীব্বাদ। 
হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসদ॥ 
আনন্দে লাগিল মবে করিতে কাওন। 
কেহ গ।য় কেহ নাচে করিয়া ক্রন্দন ॥ 


ঠাকুর এদিকে কতকটা 'আবিষ্ট অবস্থাতেই শিক্ষক গঙ্গাদান পণ্ডিতের 
গৃছে চলিগেন। বহুদিন পরে গুরুদেবের চরণ বন্দন1 করিতে -_পণ্ডিত আনন্দে 
অধৈর্য, হইয়া তীঙাকে বক্ষে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বলিজ্নে, বাব! 
টিমাই, তোমার গৌরবে তোমার পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই আজ গৌরবান্থিত, আর 
আম- তোমাকে শিক্ষ| দিয়া আ'মও নিজেকে ধন্তজ্ঞান করিজাম। আরও 
বলিলেন,__ 


পৌষ, ১৩৩০ ] গয়' প্রত্যা গত শ্রীগৌরাঙ্গ ১০৩ 


"তোমার পড়য়া সব তোমার অবধি। 
পুথি কেহ নাছি মেলে ব্রহ্মা বলে যদ ॥ 
এক্ষণে, আইল! তুমি সবার গ্রকাশ। 
কালি হেতে পডাইবা আগ্জি চা বাস।* 
ভীবশ্বস্য় তাহার গুকদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গমন কম্িলেন, 
ছাত্রগগ তখন একে একে আপিয়া তাহার চতুর্দিকে বেষ্টিত 
হইয়াছে, তিনি তথন তারাগণের মধ্যবন্তী পূর্ণচান্ত্রর স্টায় প্রতীয়মান ইইতে 
লাগিলেন। আচা! এই নবীন বয়সে প্রহ্ন আমার পঞ্ডিত দমাজ নযদ্বীপের 
শ্রেট অধাপক। ধন নবদীপ! ভ্রিলে'কে তুমিই ধঃ। যে তেতু সেই মদন 
মোহছনের পাঁদপলা বক্ষে ধারণ করিবার মৌভাগ্ তুমিই ভাঁভ করিয়াছিলেন 
প্রভু যখন ছাঁঞ্ণ পরিবেষ্টিত হইয়া মুকুন্দ সর্পয়র চগ্তীমণ্ডপ আলে! 
কিয়া বসলেন তখন সেই ভাগ্যবান গৃচন্বামীর যে কত আনন্দ হইল তাহ! 
আর কি বলব। প্রভূ ভন শাগাবান মকুন্দকে কোলে করি গরেঘানন্ন 
ভলে তাহার অঙ্গ ধৌত কিয় দিলেন। খন 
পয়কার দিতে থাগিল নাবিগণ | 
পরম আনন্দ ঠৈল মুবুন্দ ভবন ॥ 
শুভ দঈপাঁত গুভু কার সবাকারে। 
আ(তেন ম?াগ্র় আপন মন্দিয়ে ॥* 
গৃহে আনি! দেবগুছের দুয়া/র ব'সলেন। প্রতি নাকে আল্ঙ্গন দি, 
সেদিন্কার মত বিদায় দিলেন। ধাচারা খাহাঃ গ্রভৃকে সম্ভাষণ করিতে 
আ|পসিয়াছিলেন তীছারা হাচাদক দেখয়া বিস্মিত হইতেচছেন, মেন লে নিমাই 
নহেন।-- 
“পূর্ব বিদ্ত। ওভয না দেখে কোনজন। 
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্দক্ষণ ॥* 
শটীমার কিন্ত এসব কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তীর্থস্থান ₹ইতে ফিরিয়া 
নিমাই যেন একবারে নূতন মায় ভাব-_-টৈরাগাপূর্ণ, দৃষ্টি--উদাল। 
দেখিয়া গুলিয়! শচীম তকুল ভাবনা সাগরে পড়িলেন। কিযে করিবেন 
কিছুই ছ্ির করতে পারি" ঠছেন না। পুহের প্রোমাশ্র পৃরিত মুখখানিতে 
স্বগয় মুধম বি প্প করিছ্ছছে। শশীমা ভি তচেন না ভানি আবার তাছায় 
অন'্ট কি আছে। |] 


১৪৪ ভক্তি [২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


“পুত্রের চরিত শচী কিছুই ল! বুঝ। 
পুর মল লাগি গজ বধু পুজে ॥ 
স্বামী নিল কৃষ্ণচন্দ্র নিল পুত্রগণ। 
অবশিষ্ট সবে মান্ত আছে একজন। 
অনাথিনী মোরে কৃ এই দেহ বর। 
নুস্থচিত্বে মোর গৃহে রহ বিশ্বসতয় ॥* 


শচী দেবী অনেক ভাবিয়াও যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না! তখন 
বধূুকে আনি! পুত্রের নিকট বসাইয়! দিলেন, কিন্তু গ্রভূর সে দিকে দৃট্টিমান্র 
নাই। তিনি নিজের ভাবেই আছেন। নিরবধি গ্লোক পড়িতেছেন আর 
য়োদন করিতেছেন । বলিতেছেন “কোথা কৃষ্ণ, তুমি আমার দেখ! দাও ।” 
আবার মাঝে মাঝে ভুদ্কার করিয়! উঠিতেছেন। বাঁপিকা প্রিয়াজ৷ দেখি! 
গুনিয়। ভয়ে পলইয়া গেলেন। শচীও মনে মনে বড়ই ভীত হইলেন। 
যাগ্রেও গ্রভৃর নিদ্রা মাই কৃষ্ণবিরছে আদৌ হুখী হইতে পারিতেছেন না। 
কখন কখন উঠিতেছেন কখন বপিতেছেন আবার কখন গুইতেছেন। অজ্ঞ।ন 
সবিরুহোন্মাদ অবস্থ।। কিন্ত বড়ই আচার্য্য) বহিরঙ্গব্যক্তি দেখিলে সমন 
তাবই সম্বরপ করিয়! লয়েন। আর অস্তরজগগণের মধ্যে তিনি কৃঙ্চপ্রেমে 
দিশাহারা! হইতেছেন। কি মধুর--কি জশ্চর্য্যভ।ব। 

গ্রাতে গঙ্গনান করিয়া আসি! দেখেন ছাত্রগণ আলিয়াছেন। কি 
কয়েন, অনিচ্ছাঁসত্বেও পড়াইতে গেক্নে। কিন্তু ঠাকুরের আমাদের মুখে 
কঙ্ণলাম ভিন্ন আর কিছু আসতেছে না। গরা হইতে ফিরি আলিয়। 
গ্রভূর যে এরূপ দিঝোন্ম'দ অবস্থা হইয়াছে তাহা তাঠার কিছুই অবগত 
ময়। কাজে কাজেই তাহার! যেমন অনুয়েধ করিল তিনিও তেমনি 
পড়াইতে গেলেন। পড্য়ার! “রি হরি” ধ্বনি করি পুধির ডোর খুলিলেন। 
আর রক্ষা নাই, সেই মধুর নাম গুনিয়াই প্রভু অমনি বাহা হারাইলেন এবং 
আন্লিত চিত্রে সকলের প্রতি শুভৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাথা আরম্ত করির। 
দিলেন। ছান্রগণ বিশ্িত হুয়। শুনিতেছেন--প্রতু প্রতি লুঙ) বৃত্তি ও টীক। 
হইতেই সেই ভূবন মঙ্গল হরিকথা বাছুর করিতেছন-_- 


“প্রতুবলে সর্বকাল সত্য কৃকনাম। 
সর্ব শাস্ত্রে কৃ বিন ন। বোলয়ে আন ।* 


পৌষ, ১৩৩০ ] গয়। প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ ১০৫ 


হর্ভাকর্ত! পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর। 
অজ তব আদি সব কৃষ্ঠের কিহুর॥ 
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যেযায় বাখানে। 
বৃথা জন্ম যাঁর তার অপত্য বচনে॥ 

আগম বেদান্ত আদি যত দরশন। 


সর্বশান্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তিধন ॥* 
ছারগণ দেখতোছেন তাহাদের গুরুদেবের নয়ন হইতে কি এক অপাথর 


ভজো।তি নির্গত হইতেছে । তথন তাহার প্রত তীহাদের আর মহুয্যন্তান 
রছিল না। তাঁহারা তন্ময় চিত্তে শুনিত ল।গিলেন, নিমাই টা ভক্ক পণ্ডিত 
মগ্ডণীকে জঙ্গা করিয়া বলিতে।ছন,.-- 

"মুগ্ধ সব অধাপক কৃষেের মায়া | 

ছাঁডিয়৷ কৃষ্ণের ভক্ত অন্ত পথে যায়। 

করুণ! সাগরকৃষ্ণ জগত জীবন । 

সেবক বংসঞপ নন্দ গোপের ননন ॥ 

হেন কক নামে যার নাহি রতি মতি। 

পড়িয়াও সর্বশান্থ তাহার দুর্গতি ॥ 

দ্র অধম যদ লয় কৃষ্ণনাম। 

সর্বদষ থাকিতেও যায় কৃষ্তধাম ॥ 

এই মত সকল শান্বের অভিপ্রা্ন। 

ইভাতে দনোহ যার সই দুঃখ পায়। 

কৃষ্ণের ভজন! ছাডি মে শান্ত বাখানে। 

সে অধম কন শান মর্ম নাছিঃজানে ॥ 

শান্দ্রের লা জানে বন্ধু অধ্যাপনাকরে। 

গদ্দভের প্রায় যেন শাহ বহিমরে ॥ 

গড়িয। শুনিয়া লোক গেল ছারে থারে। 

কৃষ্ধ মহামহো সবে বঞ্চল তারে ॥* 

কি নুন্দর কথা ুখুলি। প্রভুর মুখ দিয়া ধেন নুধাবুষ্ট হইতেছে। ভক্ 

মগুলী নিণিমেষ নেভ্রে গ্রভুর সুখারবিন্দ পানে তাকাইয়। তাকাই?! সে 
স্থধারাশি পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছেন। আহা! গোর 


যাহদের শিক্ষাদানের ভার গ্রুপ কাংয়াছেন তাঁহাদের কি আর ভব বনপা 
১৪--৩ 


১০৬ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ 


তয় আছে? গ্রভৃ তখন সেই করুণাহদের করুণ কাহিনী ছাত্র মণ্তলীকে 
গনাটতে লাগিলেন। 
“পুতনায়ে বে গ্রভৃু করিল! মুত্িদান। 
হেনকধঃ ছাড়ি লোকে করে ন্য মন॥ 
অধানুর হেন পাঁপি ষে কৈল মোচন। 
কোন দুঃখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্তন | 
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিজ্র। 
না বলে ছুঃখিত জীব তাহার চরিত্র ॥ 
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল। 
তাঁহ। ছাড়ি নৃত্য গীতে করয়ে মঙ্গল | 
অজামিল নিস্তারিল যে কুষ্চের নামে। 
ধন কুল বিস্তামদে তাছ। নাহি জালে ॥ 
গুন ভাই সব সত্য আমার বচন। 
তজহ জনমুগয কৃষ্েের পাদ পদ্ম ধন ॥ 
তষ চরণ সেবিতে লক্ষীর অন্তিজাষ। 
যে চরণ সেবিয়। শঙ্কর শুদ্ধ দাল॥ 
ঘে চরণ হইতে জাহ্ববী পরকাশ। 
হেন পাদ পদ্ম ভাই সবে কর আশ । 
দেখি কার শক্তি আছে এই নবহী'পে। 


খও্ক আমার ব্যাথা আমার সমীপে ॥* 
ছাঁন্রগণ তখন তাঁহাকে পরম বঙ্গ ও মুহিমান শনদরূপে দেখিতেছেন। তিনি 


তন্ভির দিক দিয়া যে শবের যাহ ব্যাখ্যা! করিতেছেন তাহাই সত্য হইতেছে। 
কাহার লাধ্য তাহ! খণ্ডন কয়ে? এমনে হইতে পারে তাগা! ফেহ তাবেন 
নাই। সকলেই একেবারে মোক্িত, প্রভূরও বিহ্বল জবন্থ'। কিছু বাহ্‌ 
পাইজ়। বলিলেন-- 

“সহজেই শব যাত্র কুষ। সত্য ফছে। 

ঈশ্বর যে বাখার্ন তা কিছু চিত্র নছে॥* 

বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ বাহ পাইলেন। তখন শিষ্যমগুলীর মুখের দিকে 

ঙাকাৎয়। বড়ই লাজ্ঞত হইয়া গেলেন। বলিলেন, তাই সব আমি আজ ফি 
রকম পড়াইলাম, তাঁহার! বলিলেন আমরা_ কিছুই বুঝিপাম ন। আপনি বত 


পৌষ, ১৩৩* ] শ্রী ঈত্রক্মাধুরী ১০৭ 


কিছু ব্যাখ্যা করিয়াছেন সমস্তই কৃ কথায় পূর্ণ। আপনার ব্যাখ্য। বুঝিবায 
পাত্র দেখিন!। প্রভু তথ ' হালিলেন, বলিধেন তাই সব আজ আমার পা 
থাক, চল সবে গঙ্গ মানে ঘাই। ' তখন লকলেই প্রতুর কথার পুখিতে ডোর 
দিনা তাহাকে অগ্রবর্তী করিয়া সুরলদী গলে অবগাহন করিতে চলিলেন। 
ছাত্র মণ্ডলী পরিবেষ্টি 5 পূর্ণ চন্্র প্রতীম শ্ীগৌরাগ চঞ্চল হইয়া নান করিতেছেন 
আর নদীয়ার ভাগ্যবান নরনাপীবৃন্দ সুগ্ধনেত্রে তাহা! দর্শন করিতেছেন, 
পরম্পর সকলে বলাখনি করিতেছেন, আঠা! ইছার জনক জননী না জানি 
কতই ভাগ্যবান। গপ্রভূর পরশ লাভ করি নদী দেবীও ধেন আনন 
তরঙ্গ ভঙ্গ ছলেনৃঠা করিতে লী।শলেন। স্ানান্তে গ্রত্তু গৃছে গমন করিয়। 
বস্থ পরিবর্তন ও পা ধৌঠ করন! তুলণী তরুটাতে জল লিঞ্চন করিয়া! গান, 
করাইয়া দিলেন। অতঃপর যধা'রতি গৃহ দেহভার পূ! করিয়া মধ্যাঙ 
ভোঞ্ন করতে বসিলেন। মাতা তুলসী ঃঞুরীর সর্ত দি।া খালে দিব্য 
আন্গ দিগেন। প্রভু ও, 
“্বশ্বকলেনেরে তবে করি নিবেদন। 
অনন্ত ব্রঙ্গাগুনাথ করয়ে ভোজন ॥” 
ক্রমশঃ 
শীভোলাথ ঘোষ বর্শ। 


শ্ঞ্জাব্রজ মাধুরী 


( পরিব্রাজক “ভূঙ্গুয়। বাবা” লিখিত ) 


ভারা শ্ঞউ্রাধাগোবিন্দকে পরমাপ্রকৃতি ও পরমপুরুষ বলিয়া! উপাপন! 
করেন, বর্তদান সময়ে ধাহার শ্রীদন্মহাপ্রত গ্টচৈতন্ত দেবের শরণাগত 
হই], ছয় গোস্বামী প্রণীত শান্তান্সারে সাধনা করেল, এবং যাহারা লেই 
পরাৎপর় পরমেম্বরকে কেবল মাও অনন্ত তক্তিবলে লাভ করিতে পারাধার 
বলিয়া! বিশ্বীন করেন, তাহার! শ্রীশ্ীর়াধাগোবিন্দের লীলা মাধুর্যই অথবা 
শীশ্রীবন্মাবন লীলার শ্রবণ কীর্তনকে ই সর্বশ্রে্ঠ লাধন1 বলি॥। স্বীকার করেন। 
পূর্ব পূর্ব বৈধ মহাজনগণ শীজীবৃন্দাবন্লীলা অবলঘন করিয়া, বহু বছ 
পদাবলী রচন। করিয়া, বর্তমার বৈষ্ববগথের শ্রবণকীর্দের সুবিধা করিয়া 
গিয়াছেন। 

প্রেমের নাম অন্রাগ। বতগ্রকার অনুরাগ গজাছে,্যেমন গরতৃন্তৃত্যে 
অনুরাগ, পিতা পুতে অনু £াগ, সধায়-সথার জনুরাগ,গুরু-শিষ্যে অনুরাগ, দরের 
প্রতি হাতার অনুরাগ, ইত্যাদি সর্বপ্রকার আগুরাপের মধ্যে প্রকৃতির পরহিত 
যে পুরুষের অনুরাগই তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই অনুরাগেন্থ মগ্ে পতিপত্ঠীর 


১০৮" ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য 


অনুরাগ, সত্যবানের এঠি সাধিত্রী দেবীর তন্থুরগ, রঘুকুলতিলক রামের 
প্রতি জনক নন্দিনী সীনাদ্রেবীর অনুরাগ, আমরা বিস্মপ্ন বিশ্বাপিত নয়নে 
দর্শন করি, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া! বণ করি এবং উল্ল/সে অধীর হইয়া কীর্তন করি। 
আবার এই অনুরাগের নুহন অবস্থান _ নবান্তযাগের সময়_1কশোর |কশোরার 
অনুরাগ বা যুবক যুবতীর অনুরাগ যে অনুরাগ আদরপের মধ নিমজ্জমান__ 
যাছার প্রভাব ও পরিণ'তর সীম| সংখ্য| থকে না,-উদ্বেলিত জলরাশির মত 
তুকুল ভাপাঁইয়া, দ্ৃণ। লজ্জ। মানের মস্তকে পদাঘাত কগিয়া, সেই 
অনুরাগ যুবক যুবতীকে ধান ধারণার অতীত জগত লইয়! যাঁয়। সেই 
অন্কুরাগের পুর্ণ অভিব্যক্তি, দ্বাপর যুগে শ্রীধাম বুন্দাবনে, সেই পূর্ণ 
প্রেমময় শীভগবান ক্বভীর্ণ হইয়া,_-আপান প্রকৃতি ও পুকষ দুই ভাগে 
বিভক্ত হুইঞ1--একবার প্রক্ষাশ করিয়াচিলেন ৷ তাঠার ভক্ত প্রেমিক সাধক 
মগ্ডলে, প্রেমের নিগুঢ় রহন্ত প্রচারকরিতে,পথচারা পথিককে সীম।শূনা 
বালুক!মদ্র নীরস মন্ধ প্রান্তরে পথ পনর্শন করা ইত তিনি আপনি আপনার 
অনুরাগ মাধুর্ধ মাখিয়া, প্রকীশকরিয়াছিলেন। াঁহাঁদই নাম “'্রীশ্ীবজ মাধুরী ৷ 

জীবুন্দাবনধামের সেই কিশোর কিশোরীর লীলা-মাধুর্য্য লয়! 
এখন এমন স্থান নাই, এমন দেশ নাহ যেখানে তাহার সমাগোচনা নাহ। 
যাহার গ্রশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাদক, যাহার! বিশ্বাসী ভক্ত, পে লীলার 
সমালোচনা ঠাহারা একভাবে করেন, আর ধাহীবা অভন্ত, অবিশ্বাসী, ভিন্ন 
মতাবলম্ী, তীহার1 তাহার সমালোচন! অন্তভাবে করেন, পে লীল!ব 
সমালোচনা পগ্ডিতগণ একভাবে করেন, মুর্খগণ অন্ঠতাবে করে। যহার 
প্রয়োজন নাই, অনুধ!বনের সামর্থ্য নাহ, দুরে দীড়াইম়।! ছু'কথা বলিয়া, সে 
লীলার সমালোচনা করে। সুতরাং সে লীলাধপুর্র্বরহসাময়, অপূর্ব ছু 
রস আভাষক্ত, এবং জগৎ প্রকাশক দিবাণরের মত জগজ্জনর নিকট 
সুপরিচিত। 

শীহ্বীজযদেব গোস্বামী উতৎ্কই তপস্তা দ্বারা শক্তিমান হুইপ, ভীষণ 
বিভিষিকাময় শ্মশান সাধনাস় সিদ্ধ লাভ করিয়া, সেই (কিশোর কিশোরীর 
লী*্ম.ধুরী শ্রবণ কীর্তন করাকেই মনুষ্য জীবনের টরম লক্ষ্য বাঁলয়। [৫র 
করিয়াছিলেন এবং কঠোর ত৭স্তা প্রভাবে শক্তিমান হইয়া ধা]ন-প€া,ণ 
চিত্তে সেই লীল নিরস্তর চিত্ত করিম, তাহার গীতগোবিন্দ রচনা করিয়। 
ছিলেন। আবার পূর্ণ প্রেমের পৃর্ণাবতার শ্রীমন্মহা প্রভু সেই গোবিন্দ গতপাণ 
গোস্বামী রচিত ব্নপসিদ্ধু গীতগোবিন্দ, অন্তরঙ্গ পার্ষধিদ পরিবেষ্ঠত হইয়া 
নিরস্তর শ্রবণ কীর্তনে প্রেমাবতারের শেষ ভাগ অতিবাহিত করি; (ছলেন। 
অতহবৰ দেই কিশোর [কিশোরীর অনুরাগ মাধুরী, সংসার বিরাগী নিক্ষিঞ্চন, 
পরম ভাগবত বৈষ্বগণের সাঁধনানন্দের মুলাধার, তাই তাহা? দিব ও 
রাত্রিকে অষ্ট ভীগে বিভক্ত করিয়া, অই্টকালীন লীলা টী্ভনে শ্রশ্রীরাধাগো'বন্দের 
সুমধর ভাবে তন্মম থাকেন। 


পৌষ, ১৩৩৯ ] ঈত্রীব্রজমাঁধুরী ১০৯ 


আবার অন্ত দিকে এই মধুর-লীল1 রসানভিজ্ঞ অরসকগণের, মায়া 
মোহর অহন্কারে আত্মবিস্বত বিষয়িগণের বর্ণাশ্রমের বিধি নিষেধের গণ্তীর 
আন্তর্গত কুলীনগাণর উপলব্ধির বিষদীভূত নহে বলিয়া! তাহ।রা এই লীলার 
প্রতিব'দকারা, ইছার উপাস্কগণের নিন্দাকারী এবং ইহার প্রচারকগণের 
পথরোধকারী। তাই বলতে ছিলাম, এই লীল! সকলেই কীণ্তন করে )-_ 
কেই অনুকূলে বীর্তন করে, কেহ গ্রতিকূলে কীর্তন করে,_কেহ শ্রশ্রীরাধ! 
গোবিন্দের অন্থুরাগের আগুন দহামান হইয়া “হ। গোবিন্* বলিয়! রোদন 
করে। কেহলীলাম্মরণে বিরক্ত ও ক্রোধে অধীর হইয়া লীলার অসারত 
গ্রতিপাদন কবে, এবং শ্রীশ্ীরাধাগোবিনের নিনা। করে। 

এইবপ নিন্দা স্ব'ভাবিক। যেব্যাক্ত যে তত্ব জনুভব করতে সম নহে, 
সে ব্ক্তিসে তত্বের নিন্দা বা প্রশংস1 যাঁহাই করুক ন| কেন তাহা দ্বারা 
সে তন্বের কোন উতৎ্কষ বা অপকর্ষ নির্ধারিত হয় না। ব্যপন খপ্রয় 
নোগীকে যোশীর কত্তব্য করিতে বিলে সে যোগশানস্ত্রের শত শত দৌঁষ 
দেখাইয়। দিবে । অমনোষোগী ছাত্রের পক্ষে অধ্যয়নের মত অপক্ম আর 
নাই। বিষয়টা যতই উও্ুম হউক না কেন তাহার রুসবোধ না হওয়া 
পর্য্যন্ত তাহ! ক।হারগ শ্রচণীয় নহে। যদি বলপুর্বকফ ৫কে তাহ! গ্রহণ 
বরাইতে চেষ্টা করে হাহ! হইলে তাহ! সকলের পক্ষেই কথনও বিরুকিকর 
তয়, কখনও নিন্দার ব্ষিয় হয় এবং কখনও পবিহাসের বিষয় হয়। সর্ব- 
দেশে সর্বদময়ে £ইবপ দৃষ্টান্তের অংধি নাই। 

স্বীয় বালগঙ্গাধর তিলক, সব্বগন প্রশংসিত মহায্স। গান্ধী, লাগ 
লাডিপত গাক্স, পেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দাদ গভতি স্বদেশ-গ্রেমিক ও শ্বঙ্জাতি- 
ংখসল মহ্াপুকষগণ ভন্মভূমির কণ্যাঁণ সাধনাকে জীবনের চরম হক্ষ্য বলিগ] 
নিদ্ধারিত করিয়'হেন এবং সেই লক্ষ্য অনুসারে কর্মানুষ্ঠটান আরও করিয়া 
সাধারণ দৃষ্টিতে বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হইতেছেন। কিন্তু এই 
শত, ক্ষাত কি লাভ, এই বিড়ম্বনা যথার্থ !বডম্বন! ক বিওয় বৈজয়ন্তী তাহা 
|বচারের বিয়য়। 

তাঠাদের এই সব কাধ্য কগণ্য 'লাকের নিবটে প্রশংসনীয় হইলেও 
তাঁদের মত হোকের ন্চারে বিদ্দুশ বশিয়! বোধ হইয়াছে । কেবল 
বিসদৃশ নভে, স্থানে স্বাশে উন্ম'দের কার্য বজিয়! উপেন্ষিত হইয়াছে । শ্বদেশ 
প্রেম আিশয় উত্তম কম্ম হইলেও আমাদের মত অপদ্ণি।মদর্শা, কল প্রাণ 
অজ্ঞানের পক্ষে তাহা বোধগম্য নছে। 

সইবপ শুঞভ্রাধাগোবিন্দের নামে £মে বাঁহারা তন্মর, বাহারা সর্ব- 
প্রকার গ্থভো'গ পারভ্যাগ করিয়া শিজ নিজ কুল-মর্ধ্যাদ1! পরিত্যাগ করিয়া, 
তৃণাপি স্থনীচ হইয়া। সেই পরম-পুরুষ ও পরা-প্রকৃতির অঙ্চন! বন্দনায় 
নিরন্তর ধ্য!নপরায়ণ, ঠাঁহাদের হৃদয়, তাহাদের আচরণ, এবং তাহাদের ভাব, 
আমদের মত তত্বপ্জানহীন বিষয়াঞ্ধ এবং উচ্চভ।ব শু ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে 
অনুভব করা! সম্পূর্ণ অসম্ভব । 


১১৩ ভক্তি | ২২৭ বর্ষ, €ম সংখ্যা 


আমার মত লোকের জীবনের কোন লঙ্গ) নাই, কোন কর্তব্য নাই। 
আমর! কেবল থাই, শুই সার থুমাই। আদ! মতা বন্ধনে যেমলই ভ্কুপণ 
তেমনষ্ট ইতর । কোন কর্তব্যপণাক়ণ তাগী ক্যকির লক্ষ্যের দৃঢ়তা ও হাদয়ের 
বিশা€ ত্ব যে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার সীমার বাহিরে থাকিবে, ভাহা আশ্চধ্যের 
বিষয় নহে । আমর ত আবগুঞ্নবভীর মত দুই কুলের কুলবধু,_ষে পথে 
আমাদের দুইকুল বঞ্জার় থকে, আমাদের সেই পণেই গমনীয় এবং সেহ ব্রতই 
গ্রহণীয়। 

আদার মত যাহারা সংসারশ্থথের প্রয়ামী, তাহার! গোবিন্দ পৃজ। করিতে 
বদিলেও, সংসারের পুজ। পরিভাাগ করিতে পারে না, তাহা, ব্র্জগেপীর 
মৃত ভথব| পির্বিষমী বৈরাগীর মত, সকল কুলের মান মর্যাদা ভাদাইয়। 
দিয়। এহিক তোগন্থথে জলাঞ্জলি পিয়া প্হা গোবিন্দ* বলিজ। উন্মন্ত 
হওয়ার সাধনাকে বেমান।ন বপিয়! বিবেচনা! করে। আমার মত লোকে 5| 
বুঝি,লও, শ্রীষ্ুবুন্দাবন্চন্দের উদ্দেশে ব্রঙ্গগোপীর সব্বস্বত্যাগ ও অনন্ত 
অন্ুর/গের মহুম। বুঝিবার লোকের একেবারে অভাব ঘটে নাই। বাহার 
বুঝিমাছেন, তাহার। নির্জনে বলিয়া শ্রশ্রীরাধাগোবিন্দের লামে প্রেমে 
বিভোর হইয়া, নীরবে প্রমাশ্র মোচন কাঁরয়া থাকেন। কেহ কেহ “পে 
সৌভাগ্য €ছল না, পেলাম না” বলিয়! রদ্ধক হইয়া, জল নয়নে, উদ্ধীদিকে 
দৃষ্টিগাত করিয়! থাকেন। 


যাহারা বিষম়াীনক্ত, দারাপুর পরিজনের সেবায় পরলোক-বিস্মৃত, তাহার! 
মাযামুক্ত নির্কিষণী ই্্ীন্ধপগে।ম্বামী, বদ্ুনাথ দাদ গোস্বমী প্রভৃতি মহাজন- 
গণের ত্যাগশীলতার বিষয়, কিংবা আ্রাশ্রীরাধাগোঁবন্দের প্রতি অন্গরাগের 
[বিষক়) অনুভব করিতে বলে ত উন্মাদ হুইয়। যাছবেন। ত্যাগীর ধন্ধম জোগীর 
অন্ুভবনীয় নছে। 


আমার বেশ মনে আছে, একবার একপ্রন খ্যাতন[ম। স্কুল ডেপুটা 
ইন্ল্পেক্টর কুমিল্লার ধর্মীস ড1 হইতে বাঁছির হইবার সময় ম্মামাকে বলিয়াছিলেন-_ 
"মহ[রাজ। রাধকষ্কট! কি গাধাই হিল। বেটা লঈয়কালী নামে পাগল হইয়া, 
বায়ানলাথ ভিপ্লানন হাজারের সম্পন্তটাই উড়্াইয়া দিল। এই সব গাধাগুলো 
না জন্মিলে বাঙ্গালার রাজ। জমীদ্দারদের ঘরগুলে। এম্ন ভাবে পড়িয়া! যাইত 
ন1) এবং দেশটা এমন দরিদ্র হইত না; কেবল একটা মিথা। ধর্ম ধর 
করিয়া, জাতিট। যেমন অকর্ম্া, তেমন অপদার্থ হইয়া গেল।* 

তাঁহার হিসাবে দে কথা কিনি সতাই বজ্াছিদেন। কাহার শিক্ষ! 
দীক্ষা বিগ্য“বুদ্ধির সীম! তিনি অতিক্রম করিতে অসমর্থ। তিনি হাজার 
হইলেও ছুই শত টাকার ভৃত্য মাত্র। এই ছুইশত টাকার জন্ত তিনি ছুই 
হাজার প্রভুর পদলেছন করিয়া কৃতার্থ হইঙ্জা থাকেন। স্বাধীনঠেতা, লক্ষ 
লোকের শন্নবস্ত্রদাতা, প্রভূত ধঙ্র্ষেের অধীর, মহারাজা বাম্কৃষ্ের 
ত্যাগশীলতা ও ভগবস্তক্ত হদয়ঙম করা তাহা মত লোকের পক্ষে 


পৌধ, ১৩৩ ] শীশ্রীত্রজমাধুরী ১১১ 


একবারেই অনভ্ভব। তাহার মত দুই শত টাকার ভৃত্য মহারাঞ্জা রামকঞ্জের 
হাজার হাজার ছিল। প্রভুর অন্তঃকরণের বিশালহা যেদিন পদসেবক 
ভৃত্যে প্রাপ্ত হয়, সেদিন সে ভৃত্য প্রভু হইয়া যায়। গ্রভূ সমু হইলে 
ভূতাকে সহমত টাকা পুরস্কার প্রদান করেন, আর ভৃত্য কাহারে! প্রতি 
সদয় হইলে, তাহাকে এক টাক! প্রান করিয়াই দাতাকর্ণের আলন 
দাবী করিয়। থাকে । 

প্রভুর সচ্ছত ভূত্যের এতদূর পার্থকা। প্রভুর হৃদয় ভৃত্য বুঝি'ত 
অধকানী হয় ন', তাই এত গগুগোল। তাই গ্শ্রীৰপ গোস্ব।মী, রঘুনাথ দাদ 
গোস্বামী প্রভৃতি পরুম ভাগবত মহাজনগণের ধ্যান ধারণ! ও সাধনার 
বিষয় আমর! ক্ষুদ্রচিত্ত লইয়া অন্ভুতব করিতে সম্পূর্ণ অদমর্থ । তাই শ্রীহবুন্দাবন 
লীল1, যাহার বুঝিবার তিনিই বুৰিম্া থাকেন-যাহার বাঁলবার তিনিই 
বলিয়। থাকেন--মআর যাহার মধিকাঁর নাই, তিনি আগার অযোগ্য বলিয়া, 
দুরে পরিহার করেন। 

শীশ্ীচৈতন্চচরিতামুতে লিখিত আছে, শ্রীমন্মচাপ্রভু প্রীপাম বুন্দাধনে 
উপস্থিত হুইয়', মথ্রানিবাসী পরম ভাগবত এক বৃদ্ধ প্িঠকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কোন রস শ্রেষ্ট । তখন সেই নবরূণে গভিন্ঞ, ভাগবতে অভন্াবষ্ট 
অদ্বতীয় বুদ্ধ পণ্ডিত উত্তর করিলেন আদরদই শ্রেষ্ঠ । পগ্ডিতের উত্তর 
শ্রংণ করিয়া, শ্রীশ্রীরাধাগেবিন্দের প্রম'সে রদিক্েন্্র চুঁঢামণি শ্রীমন্মঞ'- 
প্রভু তাহাকে আহিঙগন করিলেন, এবং ঠিনি ভাগবতের উত্ত অধিক'রী 
বলয়] ভাহাকে প্রশংসা! করিলেন । 

অ]দিরসের এতই শ্রেষ্ঠত্ব । জ্ঞান বৈরাগার অতুলনীয় আদর্শ, ভগবদ্‌ 
প্রেমের প্রকট মুন্তি, শ্রাচৈতগচদেবও সে রসের নাম পুনিয়াই জানলে 
অধীর হইয়া পড়িতেন। সাধারণ ভাবে পরীক্ষা করিণেও আদিরসের শ্রেষ্ঠতু 
নেকাংশে অনুভব করিতে পার! ষায়। যেখান আদিরসের আনু 
সেইথানেই করুণ রসের রোদনধবনি, সেইখানেই হাম্যরসের উল্লাস তবজ,। 
মেইখানেই প্রতিপক্ষ কর্তৃক বভতস রসের নির্যাতন, এঈবপে ক্রমে ক্রমে 
সেই খানেই সমস্ত বসের সমাবেশ। যেখানে আদিচল লাই; দেখানে নব 
রসের সমাবেশ নাই, সামঞ্জস্ত নাই, সেখানে গভিনয়ের সৌন্দর্যঃ নাই, 
সেখানে কবির কবিত্বের কোমলত্ব নাই, শ্বাভাবিক্ষত্ব নাই, সারঙ্য নাই 
এবং কবিতা সুন্দরীর অলঙ্কার নাহ! আর্দরদ উচ্চ ভষ্টতে উচ্চতম, £বং 
তুচ্ছ হইতে তুস্ছতম ! তাই আদিরস সের আ'দ তইতে অন্ত পর্যন্ত 
বিস্তমান, «বং সর্ধরসের মুলীভূত বলিয়। আদিরসই শ্রষ্ঠ রদ। 

এই আ'দ রসেরই আন্ত নাম কাম। মাবার সুত্র ধরির়! হুঙ্ষা ঠাপে বিচার 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কা'মর নামই ধগেম। মানুষ যখন অ'পন 
ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্ত বকুল তইয়া অনন্য বানায় আন্বত হয়, তখনই 
তাহ।ক্জে কামুক বলে। কামুক কেবলমাত্র পন টুকু খুঝত পারে) এমন 


১১২ ভি [ ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


কি তাহ। ভিন্ন সে তাহার আত্মীয় স্বজনের সুখ দুঃখও উপলব্ধি করিতে পারে 
না। পে আপন ভোগে আপনি অন্ধ। পে কেবল তাহার কথাই শ্রবণ 
করিতে চায়, অন্বোর কথ! শ্রবণের মময় সে বধির হয়| তাই কামুক (কবল 
স্বার্থপর, কেবল ইচর এবং কেবলই রুপণ। তাঁই সে জনসমাঁজে যেমন স্বৃধ্য 
তেমনই তিরস্কৃত। 

আবার মানুষ যখন আপনার ইন্ত্রিয় সুখ বানন! পরিত্যাগ করিয়া, বিধি 
নিষেধের গণ্তী অণতক্রম করিয়া, জগতের নশ্বরহ্ব ও জগবাসের ক্ষণস্থামিত 
হদয়গ্গম করিয়া, কেবল পরকালের জন্য ব্যাকুল হয়, ফেবজই দেই পরাৎপরের 
করুণ। ল'ছের বাসনায় আবি হয়, দৃষ্টি কেবল তাহারই শ্রীচরণ কমলে 
নিবদ্ধ রাখে, এবং তীঁহারই জগত এই জ্ঞানে অন্থিত হইয়া, স্াঁহাবই মন্তোষেক 
ভন্তে কেবল শগজ্জীবের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে প্রোমক বাল। 
স্বকীর সুখ, শ্বকীয় ফম্বগ্গ পরিত্যাগ করিয়া, চিত্ত যখন কেবল পরকীয় সুখ 
৪ পরকীয় স্বাচ্ছন্যের প্রতি প্রধাবিত হয়, ভখনই ভাহ'ক্ষে প্রেমিক বলে। 

ঘে কাম অন্তর্নুথী ছিল, তাঁা যখন বহিন্যুথী হষ্টয়া, বির্ডগতকে অন্তরের 
মঠো টানি! লব, তখনই তাহার নাঁদ হয় প্রেম। যখন নূর্ধাদলস্থ জলবিন্দু 
বিপুল সিন্ধুর জ'রাশিতে মিশ্িত হয়,তখন আর যেমন তাঁহার বিন্দুত্ব থাকে না, 
মে বিন্দু তখন মিদ্ধু শকবাঢা হয়। গেইরূপ কমও যখন বিন্দুর গণ্ডী আঙক্রম 
করিয়া, চিন্ধুর প্রেমে মিশিয়া 1, খন তাহাকে আর কাম বালে নল) 
তখন তাহা প্রেগ-পিন্ধুর পবিত্র সলিল হয়,--তখন তাহা স্পর্শ করিল 
সর্বপাপে- সর্বনস্তাঁপে মুক্তি লাভ করিতে পার! ঘায়। 

দেশ কাল পাত্র বিচারে প্রয়োগের তারতম্যে যেমন গরলের নাম অমুত 
হয় কামের নামও তেমনই প্রেম ভর । যখন গরণ শোধন করি! সান্ন- 
পাতিক বিকারেব রোগীকে থাওয়াইয়। তাহার প্রাণ রক্ষা কর] হয়, তখনই 
গরলের নাম অমৃত হয়। যেগরল প্রাণনাশক, সেই গর প্রাণ রক্ষক হয়। 
সেইরূপ যে কাম প্রাণনাশক বিষ, যে কাম নরকের ছুযার, যে ক'ম মান্সু'ষর 
স্ধাতুনাশক, বল নাশক, বুদ্ধ নাশক, মস্তিফ ন।শক, সেই কাম যখন সংশোধিত 
হচ) যখন মাত্মগখের--ভোগ বাসনায় প'রচালিত না হম, কেবল মাত্র 
পরমেশ্ব,রর করণার প্রার্থী হয়, কেবল মাত্র গর সেবা নিফোছিত হয় _ 
তখনই তাঁছার নাম হয় প্রেম। শ্রীচৈতন্য চরিতামূৃতে এই কথ! এই 
ভাপে লিখিত আছে-_ 


"আজ্মেক্রিয় সুখ ইচ্ছ! তাঁর নাম কাঁম। 
কৃষ্ণ সেবা সখ ইচ্ছ। প্রেম তার নাম ॥* 


অতএব একই বসন্ত কেবল প্রয়োগের পার্থক্যে নামাস্তরিত। 
ক্রমশঃ 


ভক্তি 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ক্তন্য জীবনম্‌ ॥» 








(২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩০ সাল ) 


রে 








প্রার্থন! 


তুমি মাত] তুমি পিতা তুমি বন্ধু গুরু। 
তুমি বিগ্! তুমি ধন বাছ্ণকল্পতরু ॥ 
দীননাথ। নিখিল জীবের তুণমই একমাত্র গতি। তুমিঠিন শীষের 
হঃধ দূর করিতে আর কেহ নাই। আমি তোমার তত্ব লা ভানয়া, তোষাকে 
ভূলিয়া মায়ার হাঁতে পুতুল বাঁঙ্গীর পুতুলের মত নাচন কুঁদিয়। বেড়াইতেছি, 
মে!হমধিরার ঘোর পরিপূর্ণরূপে আমার রহিয়াছে; ভাই এখন এই নাচন 
কৌদ্নকে ভাল বলিয়! মনে কইভেছে। একবারও ভাবিতেছিনা যে এক 
দিন ত এই নাচন কৌদন ভাঙ্গিয। যাবে তখন আমর দশ! কি হইবে? আমার 
সকল প্রকার শক্তি-ই এই মায়ার মোহিনীশকিতে আবৃত হইপা গিগাছে। 
করণালিধান। তুমি নিজগুণে আমার এই মে।5 দর না করিলে আর তমার 
উ য় দেধিতেছি না। আমি ঘে বিপদ জালে জড়িত ₹ইয়াছি তাহ হইতে মুক্ত 
করিবার কর্তা একমাত্র তুমি। তুমিই আমার মাতা, পুত্র শত সমস্ত 
অপরাধ হইলেও যেমন শ্লেহময়ী জননী পুত্রের প্রতি কুপিত হন নাঁ বরং 
অপরাধী পুহকে বিশেষভাবে সান্বন! দিদা নিজক্রোড়ে তুলি লন, তুমিও 
সেইরূপ আমার সকল অতা|চার সকল পাঁপ--সকল দে।য তুিয়। নি করুণা 
গুণে জাঁদাকে তোমার চরণ পাঁশে টানিয়া লও। তুমিই মামার পিডা অশান্ত 
_ পুঙ্জরকে লৎ করিভে--শিক্ষত করিতে পিতা ধেমন সতত তৎপর, ভি 
তেমনি আমাকে অসং হইতে সন্ধে আনয়ন করিযার জন্ত অনস্তর্ধগে অনস্ত- 


পি োশীশ শী? পসপ শিপ শিস শীত 


১১৪ ভক্তি ২২শ বর্ষ, ৬ঠ্ঠ সংখ্যা 


কৌশল তৃষ্টিকরিয়াছ, সন্তানের শত ভ্রটীও বেমন পিতার অশ্রন্ধ! বা সন্তানের 
গ্রতি অন্ধ আনতে পারে না, আমার দৃটবিশ্বাস যে, আমার এই অন্যায় 
অতাচারও তোমার শুদ্রপ কোন অবজ্ঞ! ব| অশ্রদ্ধ। আনয়ন কাঁরবে না । 
পরস্ধ তুমিই বাপূর্বক আমাছেন দুর্দান্ত পুভ্রকে সৎ হইতে সভে তুপিয 
লইবে। তুমিই বন্ধু--প্রকৃত বন্ধু ঘেমন বরুর ছিত ও আনন্দ বিধানে সতত 
তৎপর, তৃমও আমার সেইরূপ প্রকৃত ছিত ও নিত সঙ্যাননের জন্ত তৎপর। 
বন্ধু ষেমন হন্ধুকে সম্পদে (বপদে, দুখে ছবঃথে ত্যাগকরে ন! তুমিও আমাকে 
তত্রপ একমুহূর্তের জন্তও ছাড় না। আবাস গুরু যেমন শিষ্যকে প্রাণে প্রাণে 
কতকথা কত ভাব জাগাইয়া শিষ্যের অজ্ঞান তমঃ ধিনাশবরে তুমিও আমাকে 
সেইতাবে জ্ঞা-দান করি! নিত্যানতা--কর্তব্যাকর্তব্য বুঝাইয়] দাও । 
আর কত ব'লব নাথ! তুমিই আমার [বস্তা, তুমিই আমার বুদ্ধি, 
এক কথা তুমিই আমীর সর্বস্থধন। €ামার বলেই আম বনী, তোমাধনেই 
আমি ধনশী। এখন আমার একই্টমাহ প্রার্থনা, সুখে 9২খে, সম্পদে বিপদে 
তেন তোমার ভাবছাঠানা হই। দীন বলিয়া_-কাগাল বলয়া যেন আমাকে 
ভুলি ওন1 |. 
"ভুলন! আমায় প্রভূ ভুলন। আমায়। 
একপাশে একধারে পড়ে আ।ছ ধাপে 
তা ব'লে আমারে ষেন ঠেলিওন| পায় । 
ভুলন( আমায় প্রভূ ভুলন। আমায় ॥ 


অভাগ! অশ্ডচি বলে সবে বয় পায়েঠেলে 
তুমি ঘদি ঠেগ পায় কিবে উপায়। 

হ'ফে ট। শাস্তরতরে সাধন কত নরে 
ফিরে না চাহিল ৫কছু চলে গেল হায় । 

তুমি পিতা আমি ছেলে লও গ্রভু কোলে তুলে 
যেওনা আমারে ফেলে ধরি ছটা পায়। 

বায়েক দীনের পানে নেহ14 নয়নকোণে 


ভুলেষ1ও দে।য ঘাট য।ক"ছি পায় 
এ পাপী তোষার কাছে ক্ষমাতিক্ষা চায়। 
সুঁলন1 আমায় গ্রতু ভুনা আমান ॥” 


স বস কটি... এ, 


জীগুরু-পদে প্রার্থন। 


হায় গুরো!! হেনদিন কবে মোর হবে। 
প্রেমানন্দে মাতি মন সদাই নাচিণে ॥ 
কবে বা রসনা মোর তাজি অন্ত কগ]। 
সদাই গাছিবে প্রেমে হরিগুগগাথ! ॥ 
কবে বা হেরিব আমি চৌদিকে আমার । 
প্রেমময় প্রেমভর। ক্ষপটা তোমার ॥ 
কবে কর অন্ত কাজ সব পরছুরি। 
দিবানিশি রবে ব্যস্ত তব সেবাকজি ॥ 
চরণ অন্যত্র নাহি করি বিচরণ । 
কবে হরি-লী "ক্ষেত্রে করিবে চরণ ॥ 
কাম কবে পারিহরি খ্মন্ত অভিলাষ । 
করিবে সদাই তব শ্রীচরণ জাশ॥ 
অহংকার কৰে মোরে ফেলে চ'লে বাবে। 
তামার সেবা মন আনন্দে মাতিবে॥ 
এইদয়! কর নাথ এ দাসের প্রতি। 
কপটতাঁ দূরে যাক হোক পদে মতি ॥ 


বিশ্ববপের সঙ্গীত € ১৫) 


২৮।-: গুরু শ্রীপাদ বৈষ্ণবগণ করুণাকর জকিঞ্চনে। 
( আমার) ঘুচাও ত্রাস্তি ভ্রিতাপ অশান্তি মাতি গোর1-গুণ কীর্তনে॥ 
সাধন নুক্কৃতি সঙ্গতিহীন 
কলিহত জীব পাপেতে মলিন 
( আছি ) কৃত কর্মফল তুঙিতে কেবল 
পড়িয়া এতৰ বন্ধনে ॥ 


১১৬ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


যতদিন যায় অনর্থ বাঁছায় 
অগ্ুদ্ধ এ মন অনারচিন্তাম় 
(দিয়) গৌরস্ধান গুদ্ধকর প্রাণ 
ভক্তিপ্রেমরস দিঞ্চনে | 
দাও প্রেমাস্বাদ ভকতসঙ্গে 
ভাসাও গৌর রসতরঙ্গে 
(ভজি) হুরিনামযজ্ঞে গ্রভু যজ্েশ্বর 
নুনর শচীননানে ॥ 
বিশ্রূপকয় শুন দয়াময় 
পুরাও বাসন! দাও পদ্দাশ্রয় 
(মাতি) গৌরগরুবে গৌর বৈভবে 
গৌর মহিমা বর্ণনে ॥ 


২৯ |-_. 
হা!দে হে মোহন শ্রীরাধারমণ 
পুনঃ বাশীটী বাজাও ন1। 
শুন রধানাথ পুরাইতে সাধ 
পুনঃ রাধানাম গাওন। ॥ 
রাধান|মগেয়ে তুমি গুণধম 
বড়সাধে ধর রাধাকাস্ত নাম 
তাই রাধানাম তবপ্রাণ'র।ম 
সে নামে প্রাণ মাতাওন! ॥ 
রাধা বই কিবা আছে অলঙ্কার 
ভূধণের সেষে ভূষণ তোমার 
বদি আভরপ রাই কঠহার় 
তার মহিমা শুনাও না ॥ 
রাধা অনুরাগে সতত উদ্দাস 
রাধা লাগি কর বুন্ধাবনে বাস 
রাধা সুখে সুখ নাই অন্ত সাধ 
সে সখ জাবাদ দাওন। | 


মাঘ, ১৩৩০ ] শ্রীভগবংচরণ-শরণ ১১৭ 


বিশ্বরূপে লও কিণে বিনামূলে 
কৃতদান করি রাখ পদমুলে 
গুধু রাধানাম গাহিবার ছলে 
এ দাসের আশ] পূরাও না ॥ 
দীন-_সম্পাদক 


জ্রীভগবৎ চরণ-শরণ 


জীব কর্ম্মঘোর অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, এ ঘূর্ণন দূর হবে কবে? কবে জীব 
এ ঘুর্ণন-ধাতনা হইতে মুক্ত ও কৃভার্থ হইতে সমর্থ হইবে? উত্তরে শান্তর 
ঘোষণ| করেন--শ্রহরির চরণে শরণ বাতীত নহে। 
প্নংসারেইন্মিন মহাঘে।রে মোহনিদ্র। সমাকুলে। 
যেহরি শরণং যাস্তি তে কৃতার্থা ন সংশয় ॥” (হঃ ভ) বিঃ) 


কিরূপে শরণ লইতে হইবে? শান্তর বলেন,_যদ্দি জীব, ধন্ম কন্দাদি সমন্ত 
পরেবর্জ "পূর্বক অনন্তমনে শরণ গ্রহণ করে তবেই সেই অনন্ব শরণাগতকে 
ভগ বান শ্রীচরণে স্থাম্দান করেন। যথ।__ 
“সর্বধন্মান্‌ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষফিষামি মা শুচ॥ (গীতা) 
নবদ্বীপে একজন ব্রন্গগারী ছিলেন । যে সময়ে লোকে লাধারণতঃ ব্যবহার 
রসেই উন্মত্ত ছিল, ধর্ম কম্মের মধ্যে মঙ্গলচণ্তীর বা বিষহরির গীত গাওয়াই 
শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত, ইনি তখনকার ব্রহ্মচারী । ইনি প্ররূতই সরল ও ধর্মানু- 
রাগী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সাধকের সাধনকণ্টক স্বরূপ যে অভিমান, তাছা 
হইতে তিন অব্যাহতি পান নাইঃ একজন ধান্মিক লোক বলিরা তাছার নিঞ্জ 
মনে অভিমান বেশ ছিল। 
যখন শ্রীবান গৃহে শ্রীগোশাগ্গ মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তগণ সংকীর্তন-তরঙ্গে 
ভাপিতেছিলেন এবং রুদ্ধত্বার বাটাতে প্রবেশ করতঃ এই অপূর্ব প্রকাশিত 
অদভুত কাণ্ড দেখিতে ন! পাইয়া খন নানা জনে নান| জল্পনা! কল্পনা করিতেছিল, 
এই ব্রঙ্ষচারী তখন শ্রীবাদ প্িতকে ধরিয়! বসিলেন_-সেই ছুলভ সংকীর্তন 


১১৮ তক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ। 


দেখতে। প্রীবাঁস পঙ্ডিত কিন্ত শ্রীমগ্মহাগ্রভুয় বিল! অনুমাতিতে কীর্তনকালে 
তাহাকে গৃছে লইতে সাহম কয়িলেন ন1। 

“ভ্ীমন্মহা গ্রভূ যদ্দিও বিধি নিষেধের অতীত বস্ত, কিন্ত তিনি লোকাচারে বিধি 
নাষধের এক চুলও এদিক ওপিক করিতেন ন1। শ্রীভগবানের ধরাধামে 
গমনের অন্তরঙ্গ 'ও বহিরঙ্গ বছ কারণই থাকে; বহিরঙ্গ কারণেরমধ্যে 
অ।বার লোৌকশিক্ষা একটি গ্রধান কারণ। 

“নস যত প্রমাণং কুরুতে লে।কম্তদন্থুবর্ততে । 
শিশুর সকলই কোমল, শিশুর তজ্জন্য সহজেই অনিষ্টোৎপত্তি হয়। চার 
কালে বৃক্ষলতাকে আবরণে ঘেরিয়। রাখিতে হর, লহিলে রক্ষা পায় না। মাঁনস- 
ক্ষেত্রে ভক্তিলতা যখন জঙ্কুরিত হন তাহাকেও তখন স্যহনে সংরক্ষ1! করিতে 
হয়। সংগক্ষ!র প্রধান উপায় একটি- বহিরঙ্গ বঙ্জন তাই উপদেশ দিয়াছেন-_ 
গ্ন্তরগ সঙ্গে কর রস আম্বামন 1» 
স্বামী-ন্ত্রীতে গ্রেমালাপ হইতেছে, অগ্তজন নে স্থানে উপনীত হইলে সে 
পাখিব প্রেমেও যখন সঙ্কোচ স্পর্শ, তখন বহিরল স'জ অপ্রাকৃত কৃষণপ্রেম যে 
লুক্ক।যিত হইবেনঃ ত1হ1/5 আর আশ্চধ্য কি? তাই যুগধন্ন সংস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গ 
যখন কলিযুগ-ধন্ম-সংকার্তনের অনুশীলন আরম্ভ করেন, (লোকশিক্ষার্থ) তথন 
জীবাদগৃছে প্রথমে কপাট বদ্ধ ঝরয়া, ভিতরে ভক্তগণ মাত্র লইয়। বীর্ভনানন্দ 
উপভোগ করিতেন, বহুরঙগ ব্যক্তি কেভই প্রবেশাধিকার পাইত না। 
ব্রহ্মচারী প্রত্যহই শ্রীবামকে বলিতেন, শেষে একদিন শ্রীবাদ তাঁহাকে 
আশ্বাল দিলেন, বলিলেন, তোমাকে ত ভাল লোক বলিয়াই জানি, 
ভুমি 
শত্রন্দর্ধ্য ফলাহারে গোঙাইল! কাল ॥ 
কোন পাপ নাহি জানি শরীরে তোমার। 
তোমার আছয়ে দেখিবারে অধিকার ॥* 
তবে প্রভূপ্ন আদেশ লাই, অতএব তুমি সঙ্গোপনে থাকিবে । বথাকালে 
শ্রীবাসঅঙগনে কীর্তনানন। হইতেছে, সঙীত ধ্বনি উঠিয়াছে__ 
পক্কষরাম মুকুন্দ মুহ্নারি বনমালী ৷” 
প্রীমন্মছা প্রভু মধুর নৃত্য করিতেছেন, তথায়__ 
“ছবিবোল হরিবোল ছরিধোল ত।ই। 
ইছ! বই আর কিছু শুনিতে লা পাই॥" 


মাঘ, ১৩৩, ] শ্রীভগবৎ চরণ-শরণ ১১৯ 


এই আনন্দের মধ্যে থাকিয়৷ থাঁকিয়। ভ্রনশ্মহা গ্ুভু বলিয়া উঠিতেছেন- 
"কই আজ যে আর তেমন সুখ হইতেছে না? কেন এমন ঘটিতেছে? “তার- 
পরে প্রিজ্ঞাসা করিতেছেন-- 

“কেহ কি আপির়াছে এই বাড়ীর ভিতরে ?” 

তখন শ্রীবাস পঙ্িত বিনীতভাবে বলিতেছেন-- 

*প্রভে!, পাষপ্ত কেহ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তবে একটি সদাচাতী 
ব্রাহ্মণ, অন্নাহার করেন ন!, তিনি নদা পয়োপানে জীবন ধারণ করেন- বড়ই 
শ্রদ্ধ' করিয়! নিভৃতে বমিয়! শ্রী কীর্তন দর্শন করিতেছেন।” 

শ্ীবাদের বাক্যে প্রভু বলিতে'ছন--*্তাই বল; আর কীর্রনে সেই অন্তই 
সু" হইতেছে না| হার হায়, হৃপ্চপানে নাকি ভক্তি ভয় | পর তর এ কেমন 
ভ্রঘ, ছুপ্ধপানে বা কঠোর আচরণে তক্তি হয় না।” বলিতে বগিতে আবি 
হইলেন ও অবশ ভবে কছহিজেন-- 

“পয়পানে কেহ মোরে কভু নাছি পায়॥ 

চণ্ড'লেও মোহর শরণ যদ লয়। 

সেছে! মোর, মুই তার জানিও নিশ্চয় ॥* 
আত এব হইল ঠাকুর মহাশয়ের গ্রার্থনা__ 


“তাপন্রয় বিষানলে অংনিশি ছিয়। জলে 
দেহ সদা হয় অচেতন ॥ 

রিপু বশেন্দিন্ন হল, গোরাপদ পানরিল, 
বিমুখ হইল হেন ধন। 

হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয় 
কায়মনে লওর়ে শরণ |" 

অতএব-- 

“গে।র! ছবি নটরাজে বান্ধহ হদয়মাঝে ) 
কি করিবে সংনা.র় শমন? 

নঝোত্তম দসে কয়, গোরামম কেছ নয়, 


না! ভাজতে দেন প্রেমধন ॥” 
শুটঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি। 


ীশ্রীব্রজমাধুরী 
( পবিব্রাজক প্ভুলুষা বাব” লিখিত।) 
5) 


এই যে প্রেমের কথা বলা হইল, ইউচাই সেই প্রেম, যে প্রেমের 
গ্রভাবে মানুষ পরাৎপর পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে,_ ইহাই 
সেই প্রেম, যে প্রেমে বিশ্ব বশীডুত হয়,_-আর ইহাই সেই প্রেম, যে 
প্রেমের উদ্মেষ হইলে মানুষ ভ্রিতাঁপ যন্ত্রণার অবসান করিত পারে, এবং বিন] 
অন্তরে পৃথিবী মগ্ডলে, অনন্তকালের জন্য অবাধ গ্রভূত্ব স্থাপন করিতে 
পারে। 

এই কল জাতের প্রয়োজন কি? পরমেশ্বরকে লাভ করিবার উদ্দেশ্য 
কি? উদ্দেশ্য আছে। জীবের শ্বভাব আনন্দ অন্বেষণ। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই 
আনন্দময় আীবিগ্রচ । তিনি সচ্চিদানন্দময় অথবা আনলাময়--তভিনি আনান্দর 
সিন্ধু; আমরা সেই আনন্দ লিদ্ধর বিন্দুমাত্র। আমর আনন্দ হইতে আপি- 
যাছি, তাঁই অ'বার আনন্দের দিকে যাইতে ছুটোছুটি করি; তাই আনন্দ 
চাই-__পুর্ণানন্দ চাই। কিন্ত সে পুণ্ণাননদ তোথায়? তাহ! একমাত্র সেই 
পরমেশ্বরে। তাই ত তাহাকে চাই। তিনি জগন্নাথ, আমি এই জগংছাঁডা 
নহি স্তরাং তিনি আমারও নাথ, তাই তাহার সেবধিকার চ!ই--তাই তাহার 
সন্তোষের জন্য জগজ্জীবের কিন্কর সাজি । তাই তাঠার প্রাপ্ধির জন্ ব্রত করি, 
দান করি, ধন্জজ করি, তপস্যা করি, লাম সন্কীর্ভঘন করি, সাধুদ্স করি-এবং 
সাঁধুসঙ্গে বসিয়া ঠাহার গুণান্ুবাদ ও লীলাকীর্ঘন করি। ভিনি মুক্তিদাতা, 
তাই মুক্তি চাঁই না, সেই মুক্তিদ1তাকেই চাই। তাহাকে লাভ করিতে পারিলে 
হৃদয়ে ধরয়া এই ব্রিতাপদগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিতে পারি? 

যাহার শীভলতাঁয় মলয়!নীল শীতল, যাহার শীতলতায় গ্রীভাতের তৃণশির- 
শোভিত শিশিরবিন্দু শীতল, আমি শীতল হইবার আশায় তাঁহাকে চাষ্ট। 
যঁহার শীতলতায় চন্দন শীতল, সঞ়োবর-শোভন ন্ুকোমল কমলদল শীতল, 
ঘমুনার ফলদ বর্ণাত জঙ্ধধার। শীতল, তাহাকে আমার হৃদয়ের না করিয়া 
আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিতে চাঁই। যাহার শীতলতায় এ অখখের 
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ছার! শীতল, এ শশধরের কিরণ শীতল, আমি সেই শীভলতার সিদু মধেঃ 
প্রবেশ করিয়া একবার দেখিতে চাই, আমার হৃদয়ের দাবানল নির্বাপিত হয় 
কিন1? একবার দ্বেখিতে চাই, আমার জন্মজন্মার্জজিভ কর্ণা কপ্দািত উৎকট, 
ফলমদ্র জীবনের নিত্যজাল! ভুড়ার কি না! 

অনন্ত শক্তিমান পরষেখর নিজ শক্তিবলেই স্থজন, পালন ও লয় করিয়া 
থাকেন। যেশক্তিবলে আপনি আনন্দময় হইয়। চরাচর জগৎকে জানব্বিত 
করিতেছেন তাহার নাম আননাদারিনী শক্তি--অধব। মহা তাবন্থরূপিণী শ্ীরাধা- 
রাণী-্রীবন্নীবনধামের সেই আহ্লাদিনী ঠাকুকাপী। আনন! চাই, তাই দেই 
আননানারিপীর উপাননা করিতে যাট। শুধু কি আমি একাইবাই? তাহ! 
নহে) যেজআানন্দ চায়, পে-ইযায়। তিনি বিশ্ব ভক্গিয়া অনত্ত মূর্তিতে আনন্ের 
আধার হত্ডে ধরিয়া বসিয়া রহিয্াছেন। তিনি আ'ঁননা ফল বিতরণের 
কল্পুতরু । কেহ অর্থ, কেহ প্রভুত্ব, কেহ আঠার্ধ্য, কেহ বিহ্বার্য, আনন্দের, 
আশায় প্রার্থনা করিতেছে, আর আমার আনন্দদায়িনী তাহাই ত্বাহাকে 
গ্র্থান ক'ঝতেছেন। ত্ঠাহার নামের অন্ত নাই, ভাবের আন্ত নাই, রূপের 
অস্ত নাই, রসেরও অন্ত নাই। তিনি একাই প্রকৃতি, একাই পুর্গঘ। 
তিনি আপনার মারায় আপনি বিভোর । আপনি শিং, আপাঁন জীব. 
আপনার সোহাগে, অনন্ত অন্ররাগে আপনি আবদ্ধ হইয়া কখনও রোদন 
করেন, কথন ও হাগ্য করেন। তিনিই আনন্নময়, তিনিই আনন্দময়ী। অণব| 
তনিই রাধ', তিনিই কৃষ্ণ । 

এখন কোন্‌ মন্ত্রে। কোন সাধনার, সেই সর্বলোক শীতলকাগী সর্ধারস- 
শিন্ধু মহারানরসিকেশ্বরকে আমার দীনহীনের ক্ষুদ্রগুছে উপস্থিত করাইতে 
পারি, তাহারই অনুসন্ধান আমার অবশ্য করুণী্, এবং তাহারই উপদেশ 
আমার অবশ্য গ্রহনীর়। 

সে উপদেশ শুমন্মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের করুণ! ওুদীপ্ত। তাহারই 
শ্রীচণ কমলের গ্রভায় ব্সপন্ধুপ কাস্ডি-সমন্বিত, অজ্ঞানাঙ্ককাতর নাপক পরল 
কাবগাজ গোশ্বাধীর অপুর্ব লেখনী ,_লপিত কোমল কবিতার সমুজ্ঞন 
ছন্দে, প্রকাশ করিয়াছেন-_. 

“বুনা(বনে অপ্রান্তত নবীন মদন। 
কাঁম বীজ কম গাঁযুত্রী যাহার সাধন ।» 
এইবার সন্ধান পাঁওয়1 গেল। কিন্তু সংশয় নাশ করিয়া ভক্তি বিশ্বানের 
১৬০২ 
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সঙ্গে তত হৃদয়লম করিবার অধিকার না পাইল সাধনায় প্রবৃতি জন্সিবে 
কেন? কাম-বীজ কি, কাঁম-গায়ত্রী কি, কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করিয়। 
তাহার সাধন! করিতে হয়, সে সাধন!র ক্রম কি, জপ কি, তপস্য| কি, পুরস্ঠরণ 
কি, হোম কি, অভিষেক কি ইত্যাদি তত্ব কে শিখাইবে? এইবার আমার 
অগ্ুসন্ধানের প্রয়োজন আমিল। কিন্তু শ্রীমদ্তগবদ্গীতায় শ্রভগবান 
প্রিয় সথা অর্জুনকে অনুসন্ধানের প্রণালী বলিয়া দিয়াছেন-_ 
"তন্িদ্ধি গ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্রেন সেবয়া । 
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞনিনন্তত্বদর্শিনঃ ॥* 

তাহা হইলে তত্দরশশী জ্ঞানীর নিকটে যাইতে হইবে ,--প্রণামাদি দ্বারা, 
সেবাঙ্দি দ্বারা, অগ্রে তাহার প্রসশ্নতা লাভ করিতে হইবে, পরে তিনি সহ 
হইলে যথোপযুক্ত সাধনতত্ব শিথাইয়! দিবেন। ্রক্রীরাধাগোবিনদ লীলার 
রসতত্ব তখন উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। পরম পুরুষের সঙ্গে প্রম! 
প্রকৃতির রাল রসতত্ব তখন অনুভূত হইবে। অহএব যিনি দেই কাঁমবীজ 
কাম-গায়নত্রীর তাৎপর্যা 'হৃদয়ঙ্গম করিতে বাসনা করেন) অথবা নিরম্তর 
কাম ক্রীড়ারত ধীর ললিত শ্রীরুষ্ণের স্বভাব অনুভব;করিতে বাঞ্চ। করেন, 
তাহার পক্ষে সর্বাগ্রে তত্ব-দশী নিফ্ষিঞ্চন সাধকের শরণাগত হওয়া একান্ত 
কর্তব্য । জ্ীচৈতন্ত চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব সম্বন্ধে এইকপ লিখিত আছে-_ 

“কৃষ্ণের স্বভাব হয় ধীর ললিত। 
নিরস্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত ॥* 

এই কামক্রীড়। ব৷ আদিরস-তব, শ্ীমণ্মহা প্রভূ ভ্ীটৈতগ্থদেব, ও রাজধি জনকের 
নায় জীবনুক্ত পুরুষ রায় রামাননের আলোচা বিষয় ছিল। তেমন ত্যাগী, 
তেমন যোগী, তেমন মেধাবী, তেমন পগ্ডিত, তেমন প্রেমিক এবং 
তেমন সরদ না হইলে, তীহাদের আলোচ্য ব্ষিয় অন্তের নিকট কিরূপে 
অনুভবনীয় বা আদরণীয় হইত পারে? খনির কণক তুলিবার নিমিত্ত 
এশ্বর্াশালী সওদাগরই উৎসাহী হইয়! কর্মরত ভয়, থাদ মিশ্রিত কণক 
দরিদ্রের বিভ্তাপহারী, লোভী, চোর তস্করে তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় 
না। চোর তগ্করেও কণক চায় কিন্তু কণকের আধার খনির গর্ভে প্রবেশ 
করিতে চাঁ্ না। সেইনূপ আনন্দ-লোভী মায়াবদ্ধ মানবও আনন্দ চায়, 
কিন্ধ পূর্ণানন্দের খনির দিকে ন তাকাইয়।, গণহামী আনন্দের অনেধণে 
ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। 
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শ্ীশ্রাপাধাগোবিন্দের গ্রণয়-মাধুরীর মনোরম মৃত্তি। করুণার সিন্ধু পতিত- 
পাঁবন আমন্মহাপ্রভু এবার প্রেমাশ্রুর সিন্ধু নয়নে বান্ধিহা! অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
আনন্দ-প্রয়ামী অথচ পথছারা মানুষকে আনন্দের ষথার্থ পথ প্রদর্শন করাই- 
বার ভন্য, সংসার সুখের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে পাহাড়ে 
পর্বতে, প্রান্তরে জঙ্গলে, নগরে গ্রামে ভ্রমণ কচি, সেই প্রেমাস্র ধারায় 
ভূচল ভাসাইয়া, সমস্ত জীবগণকে পরমানন্দময় পুরুষের সেবার আহবান 
করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার মাধুধ্য প্রেমাঞ্রধারায় 
অভিষিক্ত করিয়া, নীর্দ প্রাণহীন জগতের সম্মুথে ধাঁগয়াছিলেন ;--আর 
ভাবিয়াছিলেন, ষদ আবার নীরস হৃদয় সরস হয়,--আবার জীবনহীন প্রাণ 
বশ্বপ্রেমের মহামন্ত্রে সজীবিত হয়, জবার কামুকের দল প্রেমিক হইয়া 
হিংসা নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া, পরম ধন্ম পরসেবায় [নিধুক্ত হয়, এবং আবার 
সঞ্গল প্রেষ-ধন্মে দীক্ষিত হইয়া, প্রশান্ত সাগরের তীরবত্তী বালুকারাশি 
একত্রীক্কৃত ও দুঢ়ীভূত হইয়া, সুকঠিন প্রস্তরথণ্ডে পরিণত হয়। আবার 
তাহাদের বিজয় বৈজয়স্তী হিমালয়ের উচ্চভম শিখরে উডডীযমান হইয়া, 
দুর দ্রতম সমুদ্র-তরগগ ভেদকারী বৈদেশিক অর্থবঞ্জান সমূহের নয়নে, বিশ্বয়ের 
তরঙ্গ উৎপন্ন করে। 

বাহারা সেই পতিত-পাবনের প্রেমাশ্রপাত দর্শন করিয়া, জড়তব পরিত্যাগ 
কয়া, দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই করুণসিন্ধুর কঞ্ণার আহ্বান ধাহাদের 
শ্রবণািবরে প্রবেশ কগিয়াছিল, বাহাদের হৃদ শু্রবৃন্দাবন লীলার সুমধুর 
দঙ্গীতরসে বিগলিত হইয়াছিল, তীহারা আপন আপন ভাবে বিভোর হয় 
প্রেমের হস্ত প্রসারিত করিয়।, সকলকেই সেই পরমানন্দের পথ.-প্রদর্শকের 
অনুগত হইতে সধিনয়ে সম্বোধন করিয়াছেন। 

যর্দি আনন্দ চাও, তৰে এস, এ মানন্দের অবতার নিত্যানন্দমঘ় শ্ীঠৈতন্ের 
সমীপব্ত্ হই, প্রেমের ধশ্মে দীক্ষিত হই ) “জীবে দয়। এই ধর্মের অনুষ্ঠান 
করি; আর সেই পরম পুরুষ ও পরম! প্রকৃতির পিরীতির প্রকৃতি জগৎ 
ভরিয়া দর্শন করিয়া! নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করি। আর এমন মধুর 
প্ীশ্রবুন্দাবন লীল। যিলি যাচিয়া যাচিয়। দুয়ারে দুয়ারে বিতরণ করিরা 
গিস্াছেন, তীহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, তাহার চরণে শরণাগত হুইয়। 
উৈষ্বগগণের সমুজ্জল নক্ষত্র নরহরি ঠাকুরের সুরে সুর মিশাইয়া, গাইতে 
থাকি-- 


১২৪ ভারি [২২শ বর্ষ, ৬ সংখা 


প্যদি গৌরাজ নছিত, তবে কি হইত, 
কেমনে ধরিত দে। 


রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা 
জগতে জানাইত কে? 

মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী 
প্রবেশ চাতুরী সার, 

বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, 
শকতি হইত কার। 

গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙের গুণ, 
সরল হইয়া মন। 

এ ভবসাগরে এমন দয়াল, 
না দেখি যে একজন। 

গৌরাগ বলিয়া, ন! গেনছু গলিয়া, 
কেমনে ধরিনু দে, 

নরহর [হয়] পাষাণ দিয়া 


কেমনে গঠিয্নাছে ॥* 

সত্যই ত যদি গৌর ন! হইত, আমার মত অভাজন, অকর্ম্া অলসের গতি 
কি হইত? আমার মত সম্পূর্ণ নিরাশ্র় নিঃসছায় চর্ভাগার উপায় কোথায় 
হইত? হা গৌর বলিয়া, গৌর ভক্তের ছুয়ারে দীডাইসা, ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় 
নল প্রাপ্ত হইয়া থাকি । নিঃসম্বল হইয়া পর্বতে প্রান্তরে সুহর্গম পথে, হদদের 
বল সংগ্রহ কারয়া থাকি । বিপন্ন হইয়! ছুর্তাগ্যের কষাঘাতে ছিন্ন চন্ম হুইয়া, 
হ1 গৌর বলিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাঁকি। ম্থততরাং গৌর আমার অসময়ের সুদ; 
গৌর আমার অকুলের কাগ্ডারী। গৌর নাম আমার সাধনের মহামন্ত্র, বক্ষে 
ধর্ধিবার রক্ষা কবচ। এমন অধম তারণ পতিত পাবন গৌরের আবির্ভাব ন| 
ধটলে এহ দেহ ধারণ সত্যই ত এবার অসম্ভব হইত! 

ধন যে ধনের ধনি তাঁছার নিকটে গমন করিলে, তাহার শগণাগত হইলে, 
সেই ধন প্রাণ্ড হওয়! যায়। শ্রীশ্ীীরাধাগোবিনদ লীলারসের সম্পূর্ণ ভাগার, এ 
ন্সীয়া গগনের পুরণ স্ুধাকর শুটচৈতন্তদেব। যদ্দি বুন্দাবন লীলার আনন্দ 
কানে গ্রবেশ বাসনা থাকে, তাহা হুইলে চল, অগ্রেতী শরণাগত পালকের 
স্ুপবি্ চরণ ধুলি অঞ্জলি পুরিয় মস্তকে মািয়া দেহ মন পবিভ্রীকত কনি। 


মাঘ, ১৩৩০) শীশ্রীবজমাধুরী ১২৫ 


এ পূর্ণ প্রেমাবতারের নামে প্রেমে পুর্ণাজিিক্ত হই, এবং তাঁহার সকরুণ 
কটাক্ষ যদ্দি একতিলের জন্তও লাভ করিতে পারি, তাহ! হইলে দেই আনন্দময় 
রস-সিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হইতে 'আর কোন বিদ্ল ঘটিবে না, সেই নিত্য প্রেমের 
নিত্যানন্দময় কাননে প্রবেশ করিতে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে ন]। 

প্জর় ইপ গৌরাঙ্গ” ব্রা! ষে নাচিতে শিখিয়াছে, আশ্রীবন্দাবন লীলায় সে 
প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে । লীলা মাধুর্য কেবল তাহ।র জন্ত--লীল। 
রসামুত পদাবলি কেবল তাহার জন্য ;--ভাবরাজ্োর তত্ব প্রকাশক আলোক 
লহরী কেবল তাহার জন্ত। আর জগতে রহিয়া, জগৎ ছাড়া ভাবে বিভোর 
হইয়া, দিব্যভাবের প্রভুত্ব কেবল তাচার জন্ত। 

যে বুঝিয়াছে, দে ম্জিয়াছে। সেই পরাতৎপর পরম পুরুষ আপন প্ররৃতির 
সহিত নিরন্তর কামময় এবং সেই কামের লীলায় এই স্থাবপুল ত্রহ্গাণ্ডের উৎপত্তি 
স্থিতি ও প্রলয়ের শ্রোত নিরস্তর সংবাঠিত হুইতেছে। তাই' জলে, স্থলে 
অন্তরীক্ষে যেধিকেই তাকাই সেই দিকেই দেখি, সেই কিশোর কিশোরীর 
অনুপম প্রেমের অপূর্ব আচান। এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে 
পশ্ত পন্মী, মানব দানব, দেবতা গন্ধবধ পর্যন্ত, সেই প্রেমের ছায়ামাত্র লইয়! 
প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, অকপট প্রেমের সাধনায় উদ্বদ্ধ। যে বুঝয়াছে, 
সে দিব্য জ্ঞানে দেখিতেছে,_ দেই যমুনা পুলিন যেখানে সেখানে )--সেই 
গোপীধল্লভের সঙ্গে গোগীগণের উল্লান নুত্য যেখানে ₹সথানে। লে দেখিতেছে 
আর সেহ অবাজ্মনসোগোচরকে গোঁচর করিতেছে । সে মায়া-মোহেত্র অন্ধকায় 
রাশি হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, সে এই মিথ্য। আগতে সত্য কি তাহা নির্ধারণ 
করতে সমর্থ হইয়াছে,--লে প্রতিক্ষণ প্রাত জীব-দ্েহে সেই পরাতপরের লীলা 
বিলাদ প্রতীক্ষণ করিতেছে) এবং “জীবে দয়] ধর্ম” তাহার মজ্জাগত হইয়াছে । 

তাহার শক্র নাই, মিত্র নাই নিকেতনের স্থিরতা নাই। তাহার জয় নাই, 
পরাজয় নাই, লাভ নাই, খআঅলাভ নাই। তাহার স্থ নাই, ছঃখ নাই, মান 
নাই, অপমান নাই। তাছার সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। সে এক অনির্ধ্চলীয় 
অন্গপম ভাবে বিভোর হইয়! ভ্রামামান,-_এক অনুপম কাস্তিতে কাত্তিময় হই 
দৃশ্তমান,_সে ভবসিদ্কুর উচ্চ তীরঙ্থ উচ্চ গিরশিথরে উঠিয়া দূরদূরদ্থ উদ্দি- 
মালার উন্নতি পতন দর্শন করতে দগ্ডারমান,| তাহার মন, তাহার ভাব, 
কেবল তাহার মত যে হইয়াছে তাহারই বোধগম্য। 

কাঁলকাল আসিয়াছে, জগতের পরিবর্তন ঘটয়াছে; সে পরিবর্তনে সত্যের 


১২৬ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৬ঠ সংখা 


অপলাপ, ধর্ঘের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে । সতের সত্যতা এখন খআসভাতার 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । এখন সত্যের অঙ্গে মিথ্যার পরিচ্ছদ পারধান 
করাইয়!, নিজ নিজ জাতীয় বা স্বকীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্ত, লোক- 
প্রতারক বিস্ময়কর মুর্তি গঠিত কর! হইতেছে । এখন ইতিহাস ধত্যের আশ্রয়ে 
লিখিত হয় না। পলাশীর যুদ্ধ বর্ণন সময়ে এখন আব ক্লাইব উমীটাদকে 
ঠকাঁইতে ওয়াটসনেব নাম জাল করে না, মীরঞ্জ]ফরের বিশ্বাসঘাতকতায় মান 
হাল আর উৎসন্ন প্রায় বুটিশ দৈন্ের বিরুদ্ধে ক'মানের মুখ বন্ধকরে 11 কি 
সমাগনীতি, কি রাজনীতি কি ধর্মনীতি, সর্বত্র এখন সে-ই তত ধীশক্তিমান, 
যে যত মিথ্যাবাদী । এখন ষে যত সত্যবাদী, স্তায়ানুগামী, সে তত লোঁকাপ- 
কারী অপরাধী । 'এখন যাহ! স্বাভাবিক, তাহাকে অস্বাভাবিক না করিলে আর 
মনের মত সুন্দর করা হয়না । তাই কাজ অপেক্ষা সাজের মূল্য বেশী, অন্তর 
অপেক্ষা বাহিরের আদর বেশী, এবং মানুষ অপেক্ষা অমানুষের গসার 
বেশী | 

ভগবান শ্ীগোবিনদ গুণকর্ানুনারে জাতিভেদ গঠন করিয়াছিলেন। এখন 
জাতিভেদ, অর্থ ও উচ্চ পদ লইয়। [নর্ধারিত হয় এখন যে যজ্ঞ, জপ, 
তিপস্তা লহয়৷ নিষ্িঞ্চন ভাবে জীবন যাপন করে, সে সন্ত্রান্তের সভায় অনাদৃ'ত 
ও উপেক্ষিত হইয়! বঠিদ্রত হয়) আর যে, যেকোন উপায়ে এরর্য)শালী হয়, 
সম্ত্রস্তের সভায় তাহারই উচ্চাশন প্রাপব্য। এখন সকল উকিল এক জাও, 
সকল ডেপুটা এক জাতি, সকল জজ এক জাতি এবং সকল কেরাণী একজাতি। 
এথণ পঙ্গে যে যত বড়, সে তত ব্রাঙ্গণ, পর্দেব জোর যাহার বত কম, সে তত 
শূদ্র। অতএব জাতিভেদে এখন আর গুণকম্ম নাই। 

বাঁহছরে কেন? প্রকৃতির প্রকৃতিও এখন বিপরীত হইয়াছে । পুর্বে 
বৃদ্ধঝালে চুল প1কত, এখন যৌবনেই চুলে পাক ধরে? পৃর্ধে বাদ্ধকে। দৃষ্টি 
শক্তির হ্রাস হইত, এখন শৈশবেই চসমার প্রয়োজন হয়, পুব্বে সন্তান জননীর 
স্তগ্ত পান কাঁরত, এখন সন্তান গোয়ালিনী মার্ক কৌটার দুগ্ধ পান করে। 
পূর্বে সন্তান মার কোলে প্রতিপালিত হত, এখন বির কোলে প্রতিপালিত 
হয়। প্রকৃতির এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সুতরাং মনের কেন পরিবর্তন ঘটিবে 
না? অনুরাগের সাধনার কেন বিরাগ দৃষ্টি গেচর হইবে না? তাই সত্য 
এখন অশ্লীলতা, সত্য এখন মন্তত! এবং সত্য এখন বর্বরতা । তাই কিশোর 
কিশোরীর দে প্রেম লত্য এবং স্বাভাবিক,_-যে প্রেমে যে অনুরাগে সভ্যাসভ্য 


মাঘ, ১৩৩০ ] গয়। প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ ১২৭ 


সকলেই উন্মত, সে অনুরাগের পূর্ণ অভিব্যক্তির ইতিহাম এখন অশ্লীল বলিয়া 
উপেক্ষণীয়। 

তাহ! হউক ন! কেন। লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যেও স্বচ্ছ সলিলের ধারা থাকে, 
আগ্মময় মরু ভূমির মধ্যেও উর্বর ভূমিথণ্ড থাকে । এত মিথ্যার, এত প্রতারণার 
মধোও সত্য-প্রি, সত্য পক্ষপাতী সাধক নিশ্চয়ই আছেন। যাহার! স্বভাবের 
সত্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হন,--যাহার1 সেই পরম পুরুষের অবতার লীলার 
কীর্ন শ্রবণে জীবনকে কৃতার্থ বোধ করেন,_-ধাহার1 শ্রীশ্টগোবিন্দ লীলার 
বীরত্ব, ধীরত্ব ও মধুরত্বের আলোচনাঁকেই প্রধান সাধন! বলিয়। বিশ্বাম করেন, 
শ্রীশ্রীরাধ।গোবিন্দের সরস পদাবন্কী জাভাদের জন্য । যাঙ্চার। হা গেবিন্দ বলিয়া 
নীরবে অশ্রু মোচন করেন, অনুরাগের কীর্তন তাহাদের জন্য। জগতের 
নশ্বরত্ব হৃদয়ঞ্গম কারয়! যাহার সমাজের বেষ্টনী ভর্গ করিয়াছেন, এবং জগ্রাল 
জাল হইতে নির্শাক্ত হইয়াছেন, আ্রীরাধাগোবিন্দের প্রণয় মাধুয়ীর 
লালারসাম্বাদন তাহাদের জন্ত। অলমিতি। * 


গয়াপ্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ 


(২) 
জগতের মাতা শচীদেবী সম্মুথে বঙিয়! পুত্রকে ভোজন করাইতেছেন, আর 
পততিত্রতা বিষুণপ্রিয়। দেবী গৃহ মধ্য হইতে দ্বারের অন্তরালে টাড়াইয়া তাহা দর্শন 
করিয়া অনন্ত স্তখসাগরে ভামিতেছেন। মাতা পুত্রে তখন কথা আরম্ভ হইয়াছে। 





* পরিব্রাজক *“ভূলুয়াবাবার" পরিচয় বোধহয় আর নৃতন করিয়! দিতে হইবে না। 
শিক্ষিত সমাঁজ *ভুলুয়াবাবার সহিত বহুদিন হইতেই পরিচিত । আরী্ী কালীকুগুলিনী, শ্রীশ্রী 
ব্হ্মহরিদ।স ঠাকুর, শ্রীশ্রী হরিবোল ঠাকুব, শ্রী সন্বীর্তনতরঙ্গিতী ও সভ্ভাঁব 
তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সকলের নিকট তিনি পারচিত ছিলেন। সম্প্রতি 
শ্রী রাধাগোবিন্দের জীলা বর্ণনাকরিয়! ইনি জীশ্রী ব্রজমাধুরী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পদগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় বিদ্যাপতি, চগ্ডিদাস 
প্রভৃতি প্রাতিন মহাজনগণের পদাবলী পাঠকরিতেছি। পদগুলির কবিত্ব ও রচনাকৌশল 
এবং ভাবমাধূর্ধযা আন্মাদনের বিষয়। এই প্রবন্ধটী আমর] তীছায় উক্ত ব্রজমাধুণীর 
আভাস হইতে উদ্ধত করিয়া দিলাম। স্থানাভাবে পদাবলীর নমূন উদ্ধত কারতে 
পারিলাষ না| আগামীবারে ২া১টী পদ ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছ। 
রহিল। (ভঃ সঃ)। 


১২৮ ভড়ি [ ২২শ ধর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


মা বলিতেছেন, বাব, আজ কি পুঁথি পড়াইহে, আর কাহার কাহার সহিতই 
বা কোন্দল করিলে? প্রীত বলিলেন--মা, আজ পরমস্ত্য কৃষ্ণ নাম পঠ 
ও তাহার গুণ কীর্তন শ্রবণ করিলাম । মা, ধাহার! কৃষ্চন্দ্রের সেবক তাহারাই 
সত্য, সেই শান্ত্রই শাস্ত্র যাহাতে কৃষ্ণ ভক্তির বর্ণনা আছে, অন্ত ষে শান্তর 
তাহ! পাষণ্ডের জন্ত। জৈমিনী ভারতে অশ্বমেধ পর্ধে এ সম্বন্ধে ধিথিত 
[ছে ১স্ 
প্যশ্মিন শান্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তিনদৃশাতে। 
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্ধ! দ্বয়ং বদেং |" 
আরও বলিলেন,-- 
“চণ্ডাল চগাল নহে যদি রণ্চ বলে। 
বিগ্রনছে বিপ্রধদি অসতপথে চলে ॥* 

কপিলদেব নিজ জনন) দেবৃতির নিকট যে সমস্ত তত্বকথা বলিয়াছিলেন 
তিনিও তখন তাহা শচীর নিকট বিবৃত করিতে বসিলেন। মা, কষ্ট 
ভক্তির প্রভাব যে কত তাহা শোন। কৃষ্চ সেবকের কথনও বিনাশ নাই। 
কানচক্রও তাহাকে দেখিয়া ভাত ভয়। জীব মাতৃগর্ভে থাকিয়া কত ফন্ত্রণ 
ভোগ করে কিন্তু যে কৃষ্ণের সেবক, তাহাকে তাহার কিছুই জানিতে 
হয় না। কৃষ্ণ জগতের পিতৃতুলা, ত্াঞাকে না ভজনা করিলে পিতৃদ্রোহী 
হইতে হয়, পিতৃপ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্মাস্তরেও যন্ত্রণার হাত হইতে 
নিস্তার নাই। মা, বিবেচনা করিয। দেখ, কৃষ্ণ ন1! ভজিলে জীব কত দুঃখ 
পায়। পুনং পুনঃ গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সে যস্্রণা কত ভীষণ। 
জননী কটু, অল্প বা লবণ থাঁইলে তাহা উদরস্থ সম্তানে স্পুই হইয়া 
তাহাকে যাতনায় মুচ্ছিত করে। কখনও বঝ গর্ভস্থ কৃমিকুল তাহার গান্র 
মাংদ কাটিয়! কাটিয়া থাইতে থাকে । দে সব যন্ত্রণা দূর কারবার তাহার শও 
কোথায়? তাহার তব তখন নড়িবারও ক্ষমতা থাকে না। নাশ ভাবে 
তপু গঞ্জরের মধ্যে পড়িয়া থাকে । কম্মফল ভূগিতে প্রাপমাত্ত অবশিষ্ট থাকে । 
ফোন ফোন পাপাত্মার জন্মই হয় না; গর্ভ হইতে গর্তস্তরে অনবরত ভ্রমণ 
করিতে হুয়। মা, আবার জীবঠ্ত্ব শুন, গর্ভমধ্যে সাতমাসে তাহার জ্ঞান 
জন্মে, তখন তাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি আইসে, দে আবার এক অকথ্য যাতনা । 
তাহার তখন ঘন ধন শ্বাম আরস্ত হুর এবং অতি দুঃখে কৃষের শুব 
করিতে থাকে--হে জগতজীবন কৃষ্ণ, তুমি আমার প্রাণল।থ তুমি আমাকে 


মাঘ, ১৩৩৯ ] গয়। প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙগ ১২৯ 


রক্ষা কর। জ্ঞান হীন জীব তোঁম! ব্যতীত আর কাহার নিকট তাহদের 
দুঃখ মিবেদন করিবে? প্রভূ! যে বন্দী করে সেই ত আবার নিষ্কৃতি 
দেয়; যে সহজেই মুত তাহার উপর আবার মানা জাল বিস্তার কেন? 
প্রভু! মিথ্যা ধন ও পুত্রাদি লইয়া জীবন যাপন করিয়াছি, তোমার শিব- 
বিরিঞ্চিবাঞ্িত অমুগ্য পাদপন্ম দিনেকের তরেও ম্মরণ করি নাই। কত অধর্ধই 
না! করিয়! পুত্রকলত্রদিগষফে পালন করিয়াছি তাহার! এখন কোথায়? এখন 
আমি কৃত পাপের কি ঘোর প্রায়শ্চিন্তই না ভোগ করিতেছি। হে দায়, 
অলময়ের বন্ধু তুমিই এখন আমাকে এবিপদ হইতে ত্রাণ কর। হে কৃষ্ণ! 
তোম'র চরণই যে সত্য তাহা আম এখন বেশ বুর্ঝভেছি। সুতরাং হে 
দেব, আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি আমাকে রক্ষা কর। তুমি ভক্ত 
বাগ! বল্পতরু ভগবান, আ।ম তোমাকে তুলিয়া মত্ত চিত্তে মসত থে বিরচণ 
করিয়াছি । অত এব,__- 


"উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়। 
করিলাঙও এবে কৃপা কর মহাশয় ॥ 

এই কপ! কর ষেন তোম! না পাসরি। 
যেখানে সেখানে কেনে জন্থিয়া না মার॥ 
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার । 
যথা নাহি বৈষ্ব জনের অবতার ॥ 
যেখানে তোমার যা! মহোৎসব নাউ । 
ইন্্রলোক হইলেও তাহ! নাহি চাই ॥* 


তাছপেক্ষ। গর্ভাবব জনিত এই বে অতীব দুঃখ ইগাও ভাল, বদি 
তোমার স্বৃঠি মনোমধো জাগরিত থাকে। যেখানে জন্সিলে তোমার 
পাদপদ্ম স্মরণ পথে উদিত ছয় না, হে প্রভু! এই কর যেন হথায় 
আমার ভন্ম না হয় এখন বুঝিতেছি স্বীয় কম্মকলে আমি এই মত ছঃখ 
কোটি কোটি জন্ম ভোগ করিয়াছি । কিন্তু হে দেব, যদি তোমার কথা 
না ভুলি তাহ! হইলে সে ছঃখ, দে বিপদ জন্ম জন আমারথাকুক ইহাই আনি 
শ্রেয়ঃ [ববে১না করি। 

“হেন কর এবে কষ্ঃ দান্ত পদ দিয়া। 


চরণে ঝাখহ দাসী নন্দন করি! ॥ 
৯৭--৩ 


১৩০ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা 


বারেক কথহ হি এ ছু!খেতে পায়। 
তবে তোম! বই প্রভু না গাইমু আর ॥* 


গর্ভবাস জনিত যাতনা! যে জীব এইরূপে কৃষ্ণ স্মৃতির প্রভাবে তুলিয়া 
থাকে তাছাতে আর বিচিত্রত। কি? এইকব্প স্তব প্রভাবে তাহাকে আর 
গর্ভবাম ভনিত তাতনা সহিতে হয় না। কালে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করে। মা! আরও শোন, জন্ম মাণ্ডেই জীব জ্ঞান শূন্ত হয়। মুচ্ছিত 
হইয়। কথন কাদে, কখন হাগে তাছার কিছু স্থির থাকে না। গ্রীক 
ভজন করিতে হইলে মায়া ফাল ছেদন করিতে হইবে। ভাগাবান যেই 
সেই এই মায়ার হাত এডাইয়] তাঠাকে ভজন! কঠিতে পারে। 

এইরূপ নাঁন। মতে প্রভু জননীকে উপদেশ দ্রিতে লাগিলেন। শয়নে 
জাগরণে ভ্রমণে পোজনে কোন কালেই শ্রীরুষ্ণ ম্মরণ ব্যতীত তাহার আর 
অন্ত চিন্তা ছিল না। ভক্তগণ এ সমন্ত দেখিয়া! শুনিয়া খুবই আনন্দিত 
হইতেছেন, আবার ভাঁবিতোছন যে, নাজানি ইহার শরীরে প্্ং কৃষ্ণচন্দ্রই 
বা আবভূত হইলেন!  অপাধু সদ বা পুর্বজন্মের সংস্কারে হান 
এই ভাব পাইম়াছেন? য'হা হউক নকফলেই বড় আনন্দত হইালন যে 
পাষণ্ডীগণের এবার আর রক্ষা নাহ । 

মহাগ্রভু এদিকে জগত্ময় শ্রীকঞ্চ দেখিতেছেন খর শ্রীংদনে অনবক়ত 
কৃষ্ নাম মহাচন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। 


“যে প্রভু আছিল] ভোঁল! মহাবিদ্যারসে। 
এবে কৃষ্ণ বিন। আর কিছু নাহি ভাসে |” 


পৰুদিন গ্রী১কালে ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থে আলিয়া সমবেত হুইলেন। 
্রীগৌরাঙগও পূর্ব অভ্যাদ মত তাচাদদিগকে পাঠ দিতে বঝসিলেন। পাঠ 
দিতে যাইঙেই কিন্তু তাহার ভাব আসিল ঙনি বিহবল হইলেন, কৃষঃ 
কথ। ব্যতীত তাহার মুখে আর কিছু তাদিল না । 


“সমায়ায় দিদ্ধবর্ণ বলে (শিষ্যগণ | 
গুতু বলে সর্ববর্ণে [সদ্ধ নারাদ্ণ | 
শিষ্য বলে বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে। 
গত হলে কৃ দৃষ্টিপাঁতের কধরণে। 


মাঘ ১১৩* ] গয়। প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ ১৩১ 


শিষ্য বলে পঞ্ডিত উচিত ব্যথা! কর। 
প্রভু বলে সর্বক্ষণ কক কৃঞ্ঝ ম্মর ॥ 
কফেব রন কহ সম্যক আমায়। 
অ'দি অ্থ মধ্য রুষ্ ভজন বুঝায় ॥ 


প্রভুর এই মম্মস্ত অপবপ ব্য উনিদ/ শিষ্যগণ হ্বানিতে লাগিলেন । অনুমান 
করলেন তাহাদের, নবীন অধ্য।পক্ষের বাধু রোগ জন্মিয়া থাকিবে । তাহ।রা 
আবার জিজ্ঞান। করিলেন, আপনি এ ছি বাধা! করতেছেন? গ্রভু 
বলিলেন, কেন আমিত ঠিক শাস্ত্র মতই ব্যাথা! করিতেছি । আচ্ছা, তোমরা 
যদ ভাল বুঝিয়া * থা" তাহ! হহলে বৈকালে আনিয়! সমবেত তুইও, 
আমি আরও ত'ল করিম! বুঝাইব। নিমুই পুতের কপ শুনিয। 
ঠাহ'রা পুথিতে ডোর দিয়! গৃঃছচ গমন করিলেন। কিন্ত তাহাদের মনে থটু $| 
শাগিয়াছে_-পিতিক বাবহরযেনকি রকম ঠেকিতেছে। সকলে পরামর্শ 
ক।রয়। ঠাকুরের গুক্ গঙগগদাদ পণ্ডিতর নিকট গমন ক্চশেন। ব পলেন, 
নিমাই গঞ্ডিত পুর্বে ভাপ ছিলেন, কিন্তু এখন যেন অন্ত রকম দেখিতেছি। 
তাহার সমস্ত কথাই হরি কথাসপু। গননা হইতে আলিয়। অব কৃষ্ণ কথ! 
বাতীত প্াহার শ্রীমুধে মার কিছুই স্কুরহ চইণ্তছে না| কৃষ্ণ নাম উচ্চ রগ 
করিতে করিতে তাহার অঙ্গ পুলকিত হন | 


"প্রতি শবে ধাতু হুর একত্র করিয়া। 
প্রাতা্দন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বাঁদয়। ॥ 
এবে »ার বুঝবারে না পারি চরিত। 
কি করিব আমি সব বলহ পপণ্ডতত॥* 


আহা! দেবতান্াও বাছার চগিত্র বুঝিতে অক্ষম, সামান্ত মানবে তাহা 
কিন্ধপে ধারণ। করিবে । উপাধ্যার শিবেমি পশত গঞ্গাদান পড়য়াদের 
কথ! শুনিয়! হাসতে লাগিলেন। বলিলেন ভাগ, ভাল; এখন হোমরা যাও, 
আম তাহাকে বৈকালে ডাকাইয়া] ভাগরূপে বুঝাইল্া) দিব যাহাতে তিনি 
ইনার পর হইতে মনোযোগ দিয়া তোমাদিগকে অধ্যয়ন করহান। সেই সময় 
তোমরাও তাহার সহিত আমিও , তোমাদের সাক্ষাতেই সমস্ত বলিয়া] দিব। 


১৩২ ভদ্তি। [ ২২শ বর্ষ ৬ সংখ)। 


ছাত্রগণ ইহাতে অতীব আপ্নিত হইগ্স| গ্ন করিলেন এবং যথাকালে 
বিশ্বস্তরকে সমভিব্ছারে লইয়। গুরু গঞ্গাদাসের টোলে উপতিস্থ হইলেন। 
বিশ্বস্তর গুরুকে দৌখয়। ভক্তি পূর্বক তাহার পদধুলি শিরে লইলেন। 
বিস্তাসর্বন্ব পণ্ডিত তাঁছাকে বিগ্ভালাত হউক বণলগ্না আশীর্ব।দ করিলেন,-_- 
বণিজেন, বাব! বিশ্বগর, ব্রাঙ্গণের গৃহে জন্মগ্রহণ করি অধ্যাপক হওয়! 
অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। পরম পগুত নীলাম্বর চক্রবর্তী তোমার ঘাতামহ, 
মিশ্র পুরন্দর জগন্নাথ তোমার পি৩1, এ ছুই কুলের কেছই মুর্খ নয়। তূমিও 
পরম পপ্ডিত বিখ্যাত টাকাকার। অধ্যয়ন করান ত্যাগ করিলেই কি ভক্ত 
হয়? তাহ! হইলে তোমার (পতা, পিতামহ মাতামহ কি তক্ত ছিলেন না? বাপু, 
ও সমস্ত ছেলেমানুষি বুদ্ধি ছাড়িয়া দিন! অধ্যাপনা করাঁও। নতৃবা লোকে 
সৎ ব্রাদ্দণ বলিয়া কিরূপে বুঝবে? পগুত বলিয়াই বা কিরূপে চিনিবে? 
যাও, আমার দিব্য, যৃক্তিযুন্ত ব্যাথ্যা করিয়া ভাগ মতে অধ/পন! করাইবে। 
প্রভু বলিলেন, দেব! আপনার শ্রীচরণ আশীর্বাদ নবদ্ধীপে আমার সহত 
পারিবে এমন কাহাকেও দেখ না। আমি অতঃপর যেনধপ ভাবে সুত্র 
ব্যাথা! করিব, আনুক দেখ কে তাহা গুন করিতে পারে। গুরু তাহার 
উপযুক্ত শিষ্যের এই জেক্দোদীপ্ত বাক্গুণি শুনিয়! বড়ই স্থখ পাইলেন। 


প্গঙ্গাদাস পণ্ডিতেব চরণে নমস্কার । 
বেদপতি সরশ্বতী পতি শিষ্য ষার॥ 
আর কবা গঙ্গাদাস পাগুতের সাধ্য। 
যাঁর শিণ। চতুদ্দিশ ভূবন আরাধা ।” 


তারক। বেষ্টিত পর্ণ শশধর-প্রতীম প্রতু বিশ্বস্তর ছাত্রগণ সঙ্গে চলিঞ্ন। 
ধোগপট্র ছান্দে বন্ধ বান্ধা ভূবনমোহন রূপ, নবীন বয়স, যে দেখিতেছে 
সেই মোহিত হইতেছে । অদ্ভুত ক্ষমতাবলে, প্রভু শ্জ্বের যুগপৎ 
খণ্ডন ও স্থাপন করিতেছেন। গঞ্গাপর্শনগামী অধাপকগণ এই বিচিন্র 
অধ্যাপকের বিচিত্র বাথ শুনির। একেবারে মোহিত হইতেছেন। তর্ক বিতর্ক 
করিবার ক্ষমত। তাহাদের আদৌ নাই। প্রভূ দেদিন আবেগ ভরে সুত্র অর্ণ 
করিয়। বাইতেছেন। রাজ যেচারদণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহ! আর কাহারও 
হ'ল নাই। এই অবস্থায় তিনি এক নাগরিকের ছুরারে গিয়া বসিলেন। ইনি 


মাথ, ১৩৩৯ - গয়! গ্রত্যাগত শ্ীগৌরাঙগ ১৩৩ 


একজন ভাগ্যবান ভক্ত, নাম রত্বগর্ত আচার্য) । প্রভুর পিতার সত তাহার 
একই গ্রামে জন্ম হয়। 


“ভ।গবতে পরম আদর ছ্বিলধর। 
ভাগবত শ্রে।ক পড়ে কারা আদর ॥” 


ওথাহি শ্রীভাগবতে দশম হৃন্ধে। 


স্তামং হিরণ্য পর্দিধিং বনমাল্যবর্্‌_ 
ধাতু প্রবাল নটবেশ মনুতব্রতং মে। 
বিন্যস্ত ভন্ত মিতরেন ধূনানমজ্জং 
কর্ণোৎপলাল কপোল মুখাজ্জছাহম্‌ ॥ 


বড়ই নিবিষ্ট |চত্তে ভক্তিযষোগের এই শ্রোকগুলি (ত'ন পাঠ করিতেছিলেন। 
গ্রভুর কর্ণে যেমনি ইহ আলিয়। প্রবিষ্ট হস্ত তিনি অমনি প্রবল প্রেমভ্তরে 
মুচ্ছিত হইয়। পাড়লেন। ছাঞ্জগণ [বন্সিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহ 
দৃষ্টি পাইয়া প্রভু বোল বোল বলতে বাণতে ধুলায় গ$!গড়ি দিতে লাগিলেন। 
আর মাঝে মাঝ বালতেছেন--তোমরা সকলে হরিবোল হারবোল বল। সেই 
অশ্রু কম্প পুণকাদি পর্রশোতিত ভাবদয় তনুখানি সকলেরই পরম চিত্তাকর্ষক 
ইইয়া ডঠিণ। বিগ্র রত্বুর্ভ প্রভুর এই মহ! ভাক্তভাব দেখিয়। রঙ্গভরে আরও 
শ্লেক পড়িয়া যাইতে শাগলেন তাহার এই ভক্তিঙজাবে তক্তিষোগের পঠন 
শুনিয়। প্রভূ বড়ই তুষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন দান কপিলেন। স্বরং €প্রমদেবতার 
আ[লঙজন পাইয়া বপ্রবর প্রেমে পূর্ণ হইলেন। আর প্রভুর চ.ণ ছু'খানি 
ধনিয়া কান্দতে কান্দতে শ্লিক পড়িতে লাগলেন, গ্রভুও অমনি হকার ক।রয়! 
বোল বোল বলতে লাগিগেন। »স দৃশ্য দেখিয়! সকলের অক্ঞানান্ধকার 
দূর হইয়া [দব। ভাব স্ফুন্তি পাঠতে লাগিল, যে সমস্ত নগরবাসী ৬থন সেই 
পথ [দয়া গমনাগমন ক[গতেছিলেন তাঠারা দেবতার এই সাক্ষাৎকার লাভ 
কারগা প্রেম ভরে প্রণিপাত করিশেছিলেন। প্রতুও ঘন ধন মুষ্ছিত হইয়া 
ধুলায় লুষ্ঠিত হইতেছিলেন। প্রনুর অতি পরিজ গদাধর এদৃঠা দে'খধা আর 
স্থির থাকিতে পারলে না। তিনি রত্বঈগঠকে আর শ্লোক পরডঠে নিষেধ 
করয়া দিলেন এবং এগৌনাঞ্গের চতুদিক বেষ্টন করিয়া সকলেই উপবিঃ 
ইইলেন। কিছ্ৎস্ণ পরে তিনি বাহা পাইয়। লজ্জিত ভাবে সকলকে লিজ্ঞান! 
করফিগেন__"আমি |ক কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম?” পড়ার বলিলেন, 


১৩৪ ভক্তি, [২শর্য হট সংখ্য। 


"দেব আপনিই ধন্য, আমাদের কি ক্ষমতা লাঁছে, জাঁপনাকে অমর] আরকি 
বঙ্চিব?* প্রভু ভখন সকলকে লইয়া! গঙ্গা দর্শন করিতে গমন করিলেন। 
সকলে গঙ্গার ঘাঁটে বসিয়। গল। প্রণাম করিয়া তাহার জল শিরে লইলেন। 
পূর্বে যরূপ যমুনার তীরে বসিয়া শ্ীনন্দের নন্দন গোপিকাগণের সহিত 
কানন করিতেন, শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিও পেইন তক্তগণের সহিত কৃঞ্চ কথ। 
প্রসঙ্গে জানন্দ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতক্ষণ কাঁটিলে তিন সকলকে 
বিদয় দিয়! গৃহে গমন করিলেন। 
গুছে শচীমাত। বিবিধ ব্যঞঙ্জন বাধয়। পুঞ্জের পথ চাহিয়া অ'কুলভাঁবে 
অ্‌পক্ষ। করিঙেছিলেন | তাঁহার পুন্রটীর কিন্তু কোন দ্রিকেই নজর ছিল ন1। 
কোনরূপে ভাঙন কার্ধ্য সমাধা করিয়া তিনি যোঁগপিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। 
নিশ প্রভাত হইলে চতুর্দিক হইতে পড়য়াগণ আা সয়! সমবেত হুইগেন। 
প্রভু সত্রে গঙ্গাম'ন করিয়া! তঞ্ছাদিগকে পাঠ দিতে গমন করিলেন। কিন্তু 
পুক্জক হস্তে লইয়াই আবার পুর্ব মত বিহ্বল হইয়া! পড়িলেন। অধাপনা 
করিতে গিফ। কৃষ্ণ কথ| ব্যতীত মুখে যে আর কিছুই আইসেনা। তিনি প্রতি 
খন হইতে কৃষ্ণচভক্কি বাথ্য। করিতে লাগিলেন । 
"পড়য়া সকলে বলে ধাতু সংজ্ঞাকার। 
গ্রতু বলে শ্রীক্চের শক্তিনাম যার ॥ 
ধাতু সুত্র বাখানি শুনহ ভাইগণ। 
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন ॥ 
এই ষে সঃস্ত প্রবণ প্রতাঁপশ।লী রাজগণ রছিয়াছেন-_ধা্াদের 'দব্য 
বলেবর গন্ধ চন্দনে হুবাসিত ও বুমূল্য অলম্থারে পরিশোভিত-- তাহাদের 
দেছের ধাতু--দেহের শক্ত যখন তীহাদ্দিপকে পরিত্যগ করে, তথন 
তাহাদের সে পোন্দধ্য সে বিললাসতা কোগান্ থাকে? ইসা অতি সত্য কথা। 
আমর এক স্থানে পড়িখাছলাম )-- 
গমুক্তি শূন্ত হ'লে শব শক্তিযুক্ত শিব। 
শক্তিই পরম বস্তু শক্তি ভক্ক জীব ॥* 
এ সম্বন্ধে প্রভু আরও ঝলিতে ছেল, 
“ধাতু বিনে গুন তার যে অবস্থা! হয় ॥ 
কোথ| ষ'য় সর্ধাগর সৌন্দর্য চলিয়া। 
কেহ ভন্ম হয় বারে £ড়েন পুতিয়া ॥ 


মাধ, ১৩ ] গয়া প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ ১৩৫ 


সর্ধ্ঘ দেহে ধাডুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি। 
তাহ! মনে করন্রেহ তাহানে সে ভক্তি ॥ 
ভ্রমবসে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা! । 

হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয় |” 


তিনি বগিতে লাগিলেন দেখ, এখন য'কে আমর! মান করি, দেখিলে 
প্রণাম করি--ষখন তাহায় ধাতু অর্থাৎ প্রাণ যার তখন আহাকেম্পর্শ করিলেও 
ন্নান করিতে হয়। পুত্র যে বাপের স্েহকোলে লালিত, ধাতু শুন্ত হইলে 
সেই পিতার মুখে সে অগ্নি প্রদান করিয়া! থ'কে, কঞ্ণচভক্তি স্বরূপিণী_ ধান 
ভীবমা'ব্ররই বল্লভ তৃঙগা। এ সমণ্ত কথা অতীব সত্য। যাহার শক্তি আছে 
সে থগ্ডন করুক। 
“এ মত পবিত্র পুজা যে কষ্ণের শক্তি । 
হেন কৃষ্ে ভাই সব কর দু ভক্তি ॥ 
বল কৃষ? ভক্ষ কৃঙ্ঃ শুন কৃষ্ণ নাম। 
অভশ্িশি শ্রীকৃষ্ণ চংণ কর ধান ॥” 
আবেশে শ্রীগৌশঙগ শ্রীরুঞ্চ কথ! বলিয়া যাইতেছেন। ছাত্রগণও উপস্থৃত 
সকলে ঠাহাব বদনারধিন্দ ও পুলকিত শ্রীদ্্গ দেখিয়া স্থির করিতে পাঁরিতেছেন 
ন। যে, তাতে এবং তাঠার প্রিয়তম শশ্রীকূষে তফাৎ কি? এরূপ কত 
কথায় তিনি €ে তীহার শ্রীকৃষ্ণের গুণ বিবৃত করিয়া য।ইতেছেন তাহ! 
আরকি বলিব। তিনি বলতেছেন,-- 


প্যাবৎ আছয়ে জীব দেহেতে আসক্কি। 
তাবৎ কর5চ কৃষ্ণ পাদপস্মে জক্তি ॥ 
কৃষ্ণ মাত। কৃষ্ণ পিতা কৃ প্রাণধন। 
চরণে ধরিয়া বলি কৃষে দেহ মন ॥* 


প্রি্ব পাঠকগণ, ভাইসব, দয়াল প্রভু এই মলিন জীবের জন্ত কত 
চেষ্টা, কত আর্তিই ন। দেখাইয়াছেন, এ কাতরতা দেখিয়। গ্রাণ যে বিদীর্ণ 
হইয়া যার়। আচ স্বীয় ভুবন মঙ্গল হরিনাম জীবের কঠে আরোপিত 
করিতে প্রভুর জআন্র কিযে প্রফাস। আমরা কত না হতভাগ্য যে, প্রভুর 
এই করুণ বণ আজিও আমাদের কঠোর চিত্ত দ্রবীভূত কঠ্তে পারিল ন1। 
ভনিন এ পাপ মলিন-চিত কতদিন তোমায় এ মনে শীতল আহ্বান ধ্বনি 


উপেক্ষ! করিয়! থাণ্কবে? 
প্রুমশঃ 


শ্ীভোলানাথ ঘোষ বরা । 


আধারে 


নিবিয়! গিয়াছে সাজের প্রদীপ 

জরে জলে ধারে ধীরে। 
তাহে হৃদয় ঢয়ার বন্ধ 
ভূ তে আমি অন্ধ 
এসে চে দয়াল ফিরিয়। যেনা 

আধারে ফেলিয়া মোকে। 
নিবিদ্ধা গিয়াছে সাঝের প্রদীপ 

জলে জল ধীরে ধীরে ॥ 
চেনা তবুও চেনা 
অজান! তবুও জান! 
ডাকি নাই কভু তবু? ভর»| 

ডাঁকিলেই পাব ফিবে। 
এস ছে দয়াণ, ফিরিয়! যেওনা 

অ ধারে ফেলিয়া মোরে ॥ 
তুমি ত আমার তরে 
কাদিতেছ ঘুরে ঘুরে 
তবু যাব নীক' কাছে এ কেমন ধারা 

তাই বুঝি আছ দুরে? 
অভিমান কেন? বুঝিব কি তব 

অপার করুণা ওরে! 
প্রাণের ঠাকুর! বড দীন আমি। 

যেওন। যেনা সরে! 


শীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য 


এর ঁঁাটীিটিীশ্াশীীশীা শার্শা) 
-,বিবিশ্ণেম্ম জরষ্টন্ব্য__গ্রবন্ধ বাছুলোর দরুন প্রতিবাদ পত্র ও সমালোচন! 
বর্তমান সংখ্যায় দেওয়া হইল না, আগামী মাসে সেগু,ল যাইবে । পত্র প্রেরক- 


গুণ শদ। কঙ্চিবেল। (ভঃ সঃ) 


ভাক্ত 


“ভক্তি্ডগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-ম্থরূপিনী । 
ভক্তিরাননারূপ। চ ভক্তির ক্তম্য জীবনম্‌ ॥” 











(২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল ) 








প্রার্থনা ৷ 


“হৃদয় নিভূতরঙ্গে বর্তসে দীনবন্ধে]! 
স্বমিহ নুখনিবাসঃ সচ্চিদাননাসিদু ॥ 
নিষ্টবধি বিনিম। হঃখসংলার সিম্বো। 
অহমহছ রূপালে! বঞ্চত প্রেমবিলো। ০ 
হে দীনগ্গন বান্ধব! সকল শান্ত, সকল সাধক ও রঞফল সম্প্রদাই 
তোমাকে একবাক্যে নিতা সত্য জ্ঞান শ্বরূপ আনন্দময়" প্রেমসিন্ু বলিয়! 
নির্দেশ করতেছেন । সকণের নিকটই শুনিতে পাই, তোমাতে তুঃখ, শোঁক, 
ভাবন!, 'হুতাশ কিছুই নাই। আবার তুমি যে সর্বকীব-জীবন তাঞাও 
গুনি।। "আমি (েননই হইন। তুম যদি সর্নঞজীব-জীবন হও তাহ! হইলে 
আমাগ্ হৃদয়ে ত তোমার আবনান [নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু-্ঠাছাই যণ্দ 
ছয় তবে এমন প্রেমময় আননাধন মূর্তি হৃদয়ে বিরাজিত থাঁকিতে আঘি আ|ুননর 
প্ইন! কেন? প্রেধে এদাতিঘ কি সুখ তাহা অহ্থতবও করিতে পারি না 
কেগ[.নিরত্ী & হতাশ করিয়া ছুঃখের দু কশাধাতে জর্জরিত হই 
জব] স্বীবনে ফ্রি অকবারস্ত এমন আত মুহূর্ত পাট! ন। যে, প্রেমে মর্চুতিয়| 
তোমা আনন ভাববে বিভোর হইক্স! সকল ভুলিয়া তোমার হইয়! যাটুব! 
বুবিয়াছি তোমার কপ! না হইলে হদয়বিক!রী" থে তুমি তোমাকে ও 
ভ্যর্বীর মত জানিতে, ভাবার নত তাবিতে, দেখার মত দেখিতে পাও! 


১৩৮ তত্তি [২২শ বর্ষ, ৭ম সংখা 


ধাপ না। ছে কৃপাঁময়! আমাকে একবার কৃপাকর আর বন্্রণ। সহ 
হয় না। 

বেশ বুধিতেছি যে, যেমন যেমন কার্য করিয়াছি ও যেমন যেমন 
প্রার্থনা করিয়াছি ধেইরূপই ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি। ক্স তখনন! 
বুঝলেও এখন ভূগিক্জ ভূগিযা বেশ বুবিতেছি যে, যেভাবে জীবন যাইতেছে 
এভাবে গেলে কোটী কোটী জনম্মেও তোমাকে পাইব ন1। তাই বগি তুমি 
নিজগুণে ছয়! করিয়া আমার এই চঞ্চল চিত্রকে স্থির করিয়া তোমার ভাৰে 
মাতাইর! দাও। আর ইহাও করিও যেন নিজ কর্ন ভোঁগার "আদিষ্ট 
সংলারক্ষেত্রে বর্্ট করিতে করিতে তোমার ভাবছাড়া 4 হুই। তোমাতে 
বিশ্বাস হারাইয়া, তোমার মঙ্গলময় আদেশ পাপন না করিয়া, তোমাকে 
স্ষাঁল না বাসিয়াই আমার এত হুঃখ, এত অভাব, এত যন্ত্রণা । 

ভীবের ছুঃখে কাতর ইয়া, ভোঁমাবৈমুখী ভীবের উদ্ধারের জন্ঠই ত 
তুমি যুগে যুগ নানা! ভাবে অবতীর্ণ হইয়া ধর্দ সংস্থাপন পূর্বক জীুবর 
মজল সাধন করিয়াথাক, আজ আমি তোমার সেই অপার করুণ! স্ররণ করিয়াই 
তোমার নিকট গ্রার্থদ/। করিতে সাহসী হইয়াছি। দয়াময়। এই মুত- 
প্রায় দীনের হৃদয়ে তোমার অমৃত ময় ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিঘ়] দাও ) আমি 
সর্বকর্ণে দর্বদ। তোমাকে স্মরণ পথে র।খিয়া তোমার মজলময় কাদেশ- 
বাণী পালন করিডে বন্ববান হই। নাথ! তোমাতে বিশ্বাস হারাইয়াই ত 
ছিংঅ জন্তর ভ্যান পরস্পর বিবাদ, পরম্পর পরম্পরের ঈ্গতি, অবমানন! প্রভৃতি 
দঘ্বপত কার্যে প্রবৃভ হইতেছি। আমার বিশ্বগ নাই, জালবান1 নাই, কবল 
আত্মেছ্রিদ্ পরিপোষণেই ব্যস্ত; আব তোমার নিকট আমার কাতত প্রার্থনা 
তুমি কপ! করিয়া আষার অসৎ ভাব দূর করি! আমাকে সত'ভাবে ভাঁবিত 
করাও। আমি হিংস।, নিন্দা, বিবাদ, বিসম্বাদ ভূয়া! সর্বজীবৰে তোমার" আধিঠ।ন 
বুঝিদ্না, তোমার গুণ শ্বরণ করিয়া তোমার তুবনমঙ্গল লাম গানে মাতিয়। 
জীধনধ্পরনম ধন্ত করি! দীনবন্ধু দীনে দয়! কর। 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত। (১৬) 


৩*।-_-গুণু গ!ও গাঁ$ সধে জয় দাও (ওভাই) আমার নিতাই শ্রন্পরে। 

( সেথে ) অনন্ত শ্ীধর প্রেমমুর্তিধর প্রেমময় যার অন্তরে ॥ 

(প্রভু আমার ) অনন্ত শীর্ষ করিয়! বিস্তার যুগ যুগান্ত ধ/রে। 

কত স্ষপ্টিস্থিতি প্রলয় সেবিছে নিক্প নাথ বিশ্বস্তরে ॥ 

(বেদ )আগ্রমন্িগম পুরাণ তন্ত্র এইত মছিম! ফুকারে। 

( ওসে ) যুগে যুগে হয় ীলার সহায় তুভারহরণ অবতারে ॥ 

(সেষে) মূল সন্কর্ষণ ত্রেতায় লক্ষণ বলভদ্র রূপ দ্বাপরে। 

জীব উদ্ধারিতে এ ঘোর কলিতে নিত্যাননা নাম ধরে॥ 

( আমার ) সং স্বরূপ ্নব্যানন্দ মনত গৌর-প্রেম ভয়ে। 

( ভায়ের প্রেমে মাতা নিতাই, যুগে যুগে কলে কল্পে) 

গৌর বলিতে ঠউর ছাঁরায় মাতীয় বিশ্ব সংসারে) 

শীগুরু স্বরূপ নিত্যানন্দ বেড়ায় জীবের দ্বারে দ্বারে। 

(নাম-মগ্রদিয়ে সদ। ফিরে, কলিহত জীবের দ্বারে দ্বারে ) 

এ বিশ্বরূপের কাগ্ডাগী দেষে তরিতে এভব দুস্তরে ॥ 

৩১ ।--তুম্তো। পরমদয়।লা গৌর গোপাল! ছো। 

জয় জয় শ্টগৌরাঙগ শচীকো দুগাল! হো ॥ 

ষ:ছে গ্রকট ভয়ে। তুম্‌ জগমে, 

দুর কিয়ে সব হুঃখ তাপ ক্ষণমে, 

কর্‌ দিয়ে সবকে হরিনামে মাতোনাণ! হো । 

( নামে যাতেয়াল। হো প্রেমে মাতোকাগা হো) 

ধ্যানধরত ষব সুর নর মুনিগণ, 

কে! করুছ্যাকে লীলাগুণ বর্ণন, 

নিয়াঙ্গী হায় তৃম্রি উদ্লে! চরিত নিরাশাছে।॥ 

কলিমল পাঞ্ল হে ছঃখছারী, 

গ্রতুন্ধী ক্যারতে! শরণ তছারী 

(দাস )বিশ্ব্পপকে কোই নেই গতি দেনে ওয়ালাছে। ৪ 
সম্পান্ছক 


তুলসীদাস 


(১) 

ভুলনীদাদ উত্তরভারতের শ্রেষ্ট কবি। তুলসীদাসের সঙ্গী ও বন্ধু 
বেণীমাধব দা তাহার ভীবন কাহিনী লিবিয়াছেন। শিবাঁসংহও উপবিংশ 
»৩বীর শেষভাগে এক জীবন-বুত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁচার আবস্তত্‌ 
ভান! যায় না। তুললীদাসের নিজের হাতের লেখ! 'র)মচটিতনানস ও 
«কথানি সালিপীর দলিল আছে। 

তাহার সম্বন্ধে বহুয়কমের আখ্যাক়িক। প্রচলিত; তাছাদের চধ্যে কতকগুলিকে 
[বশ্থানযোগ্য বলয়! গ্রহণ কর যাইতে পারে। যুক্তপ্রদেশ বান্দার অন্তর্থত 
রাজাপুরে ১৫৩২ ধূষ্টাবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তুলীদ1দ 'সবরিয়া” ত্রাচ্মণ -- 
পরাশর গোত্র । পিতার নাম আত্মী।রাম, মাতার নাম ছুলপী। তাহার লাম ছিল 
রামবোল|। তিনি একস্থানে ব'লয়াছিলেন) জম্মের পরই পিতামাত৷ তাহাকে 
পরিত্যাগ করেন। কারণ ঠিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদবূপ সময়ে 
জন্মা৪লে লোকে জাতককে “মতুক্তমুল” বলিয়! থাকে । এ সময়ে জন্মাইলে 
পিতামাতার বিষ্টি হয়। আট বহর পর্য্যন্ত তাহার মুখ না দেখাই উচিত। 
পারত্যক্ত হওয়ার পর ঝামবেলাকে এক ভবঘুরে সাধু গ্রহণ কঙেন। তুলসীপত্র 
রা বালকের প্রথম কৃত্য হু, মার তিনিই রামবোলার নাম রাখেন তুলপীদ।ন। 
আন পর্যন্ত এই নামেই ইনি পগিচিত। সাধুর সঙ্গে সম্ভবতঃ তাহার 
গুরু নরহা'র দান ছিলেন। 

নরহারর কাছে তিশি উত্তরভারত ভ্রমণকালে রামচন্দ্র সম্বন্ধে গক্স 
শোনেন। সংস্কতে অনভিজ্ঞত1 বশতঃই হউক, বানিতাস্ত অজ্ঞত1বশ৬ঃই 
হউক, তিনি কিছুতেই রামচারত বুঝতে পারেন না। শেষে শুনিয়া শুনি 
তাহা ইচ্ছ! হয়, হন্দী ভাষায় তিনি রামাঙ্গগ লেখেন। তারপর (তিনি 
গৃহস্থ হন, |বঝাহ করেন, *দ্বাবলী নামী কোনও বালিকার পাণগ্রহণ করেন। 
রদ্রাধলী দীনবন্ধু পাঠকের কন্ত।। চার এক ছেলে হয়--ন% ছা রক, তারক বাল্য 
কালেহ মারা যায়। তিন এতই দদ্ধীগত হহয়। পড়েন যে, কিছুতেই তাহার 
বিরহ সহা করিতে পার্িতেন না। তুলপীর স্ত্রী ইহাতে মাঝে মাঝে খড় 
নজজ। অনুত্তব করত, এই জন্ত হঠাৎ একদিন না বলিয়। মে বাপের বাথ 


ফাস্তুন, ১০৩৯ ] তুলসীদ্দাস ১৪১ 


চলিয়! যায়।. তুলসী বাডী আসিয়। তাঞাকে না পাইক। তাহার বিরহ 
সহা করিতে না'পারিয়। সেখানে ঢলিয়া যান। স্ত্রী তাহাতে আরও লজ্জিত 
হয়, ভার ও কপমান বোধ করে, এবং স্বামীকে এই ভন্য অত্যন্ত তিরস্কার করে। 
এই ঘটনায় তুলসীদাসের ঠৈতন্ত হয়, তাইতে তিনি সংসার-বিরাগী হইয়া পডেন। 
এই ঘটনার কিছু কাল পরে একবার হঠারস্ত্রীরসঙ্গে তার দেখা হয়, কিন 
তি'ন আর ভাহাকে চনিতেও পারেন না। প্ুথমতঃ অযোদ্ধাঘু, পরে বারাণসাতে, 
তারপর সমগ্র উত্তপনভারতে তিনি রামচরিত প্রচার কদিতে আরম্ভ করেন। 
প্রথমতঃ এই মত-প্রচারে তিশি কিছু কিছু বাধ। পান। কিন্ত তাহার প্ত্রি 
অীবন ও মনোহন ব্যক্তিত্বে তিনি ক্রমশঃ জর লাভ করেন। এমন কি, 
শৈব মতের প্রধান কেন্ত্র বারাগসীঠে তিনি প্রাধাণ্ লাভ করেন। তাহার 
কবিত্বের জন্য তাহার বন্ধু ও শিষ্য-সংখা| ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। খছেরের 
রা91 দানসিংহ পর্যাস্ত ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৬১৪ থুষ্ট'ক্বে মান- 
সিংহের শি্যত্ব। আব র-ঃহিম হানহান তীছার অন্ততম শিষ্য । ১৫৫১ 
হইতে ১৬২৭ খুষ্টান্বের মধ্যে কোন সময়ে ইহার শিষ্য হন। বারাণণীর 
বিখ্যাত ধনী জমিদার টেডর মল আকৃবরের রাজন্বমস্ত্রী ছিলেন। 
এই টোভর ম7 তুলসীদাসের বিশেষ বন্ধু ছিকেন। টোডর মলের 
মৃত্যুর পর তিনি এক্টী মন্মম্প্শী কবিভী লেখেন। টোডরমলের 
মুতার পর ত্তাছার সম্পত্তি ইয়া তাহার উত্তরাধিকারিগপের মধ্যে বিষাদ 
উপাস্থৃত হলে তুলসী দানই মীমাংসার জন্য মধ্যন্থ নির্বাচিত হন। তুলসীদাদ 
এই ল'লিনীর দঞ্ি নিজ হস্তে লেখেন। সংবৎ ১১৬৯ (খাব ১১৯২) 
এই দরিদ্র সময়, এই দলিল এখনও বর্ধমান। ১৯৬১৬ খুষ্টাবধে ভারতে প্লেগের 
গ্রাছুর্ভাব হয়, এবং ইহ1 আট বৎসর স্থাগ্ী হয়। সম্ভবতঃ কবি এই রোগে 
ক.ক্রান্ত হইয়াছিলেন, কারণ হলুম'ন বাছক নামক তাহার একখানি ক্ষুপ্রগ্র্থে 
তাহার এই রোগের কথা জানিতে পার যায়। শামান্সক আরোগ্য জাভের, 
পঞ আবার ত্তাছার এই রোগের উপক্রম ই, এবং তিন ১৬২৩ খাবে 
বারাণপীতে দ্েহত্যাগ করেন। 

কুড়িথানিরও অধিক গ্রন্থ, এবং অসংখ্য ক্ষুত্ত্র কবিতা তুলসী দাসের লেখা 
বণিয়া জান! যায়। ছোট বই-_(১) রাম লল নহচ্ছু ( ) বৈরাগ্য- 
সম্দীপণী (৩)'বারোয়াই রামায়ণ (৪) জানকী-মজল (৫) পার্বঠীমঙ্গণ 
(০. রাদাচ্ঞা। বড় বই-(১) ক্কষ্-গীভাবী( ২) বিনর-পাত্রকা 


১৪২ ভক্তি [২২শ. বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 


(৩) শীতাবলী (৪৭ কবিত্বাবলী (৫) ঠৌহাবলী (৬) রামচরিত- 
মানলস। 

তুলসী দাস স্মার্থ বৈষ্ণব ছিলেন | কিন্তু বৈরাগীর| যেমন শৈবদের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখে না, রাম ভক্ত তুলসীদাদস তেমন ছিলেন না। অযোদ্ধার় বাসকালে 
বৈরাগী, বৈষ্ণবদের সঙ্গে থাকিয়া রাম5রিতমানসের তিন সর্গ লেখেন। 
বেনারসে বসিয়া তিনি উহ। শেষ করেন। পঞ্চম ও সপ্ুম সর্গছাড়। আর 
সবটাই তিনি বামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন। বিষুটর অন্যতম অবতার 
কৃঞ্চ সম্বন্ধে তিনি সপ্তম সর্ণে লিখিয়াছেন। অষ্টম সর্গে তিনি পার্বতীর সহিত 
শিবের বিবাহ সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন। তুলসীদাদ শিবকেও বিশেষ 
শরুন্ধা ধেথাইয়াছেন, এবং তাহাকে পরম দয়ালু বলিধ। ব্যাখ্য! করিয়াছেন, 
শীরামচন্দ্রের তুহ্য কনিয়া বর্ণনা] করেন নাই। শিবপার্বগীর অনুরোধে 
রামচরিত প্রকাশ করেন। 


তুলসীরচিত পুস্তকের সাধারণ বিবরণ 


(১) রামলল। নহচ্ছু__রামচন্ত্রের নৎচ্ছেদন, এটী উপনয়নের বিবরগ। এখনও 
অযোদ্ধ। ও বেছাঁরে এই উৎ্ম্ব হয়, আর এই গদ্ধ গ্রাম্য বী'ততে গীত হয়। 

(২) টবরাগ্য-সন্দীগনী--পবিহত। সম্বন্ধে পুস্তক। বৈরাগ্য বা ইন্দ্রিয় 
দমন সম্বন্ধে পুস্তক। ইহার ন্বললিত রচনাঁও বেশ মনোজ্ঞ। 

(৩) বারোয়াই রামায়ণ--ইহ| সংক্ষপ্তী রামচরিত। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। 
কেহ ফেহু এই বই থাশির আগোচনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

(8) ভানকী-ম্জল ও (৫) পাব্বতী-মঙ্গল_-রামচঞ্জের সহিত জানকখীর 
বিধাহছু ও শিবের সঞিত পার্বতীর বিবাহ । পর্ববশী-মঙ্গল ১৬ ৩ দংবং বা 
১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত। 

(৬) রামাজ্ঞ।-_সাতটা অধ্যায়ে শ্রীরামচন্ত্রের জীবনকথা, সর্ব সমেত 
২৪৩ প্লোক। যাত্রাকালের শুভাশুভ লক্ষণও ইহাতে নির্দি অছে। ইহা 
১৫৫৫ মংবতে বা ১৫৯৮ থুষ্ঠাবে লিখিত। 

(৭) কষ্চ-গীতাবলী-_ ইহ! ত্রত্রগাষায় বিখিত। ইহাতে অতি ম্ুন্বর 
দুলা কথা আছে। শ্রীকৃঞ্ণ সম্বদ্ধীয় যে সমস্ত কথায় শীলতার অভাব 
বলিয়া! আলোচিত হয় তাহা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


ফাল্তুন, ১৩৩৯ ] তুলসীদদাস ১৪৩ 


(৮) বিনয়ব-গ্রতিক।- দেবতার কাছে নিবেদন করিবার জনই বইথালি 
লেখা । দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ইহাতে দেখান হইয়াছে। 

এই বিনয়-পত্রিক1 সম্বন্ধে শ্রন্দর একটী আখ্যারিক্ষা' আছে। অত্যাচার 
করিয়! তয় দেখাই] তূলসীকে বথন বিপন্ন কর! হয়, তখন পরম দযালু 
ভগবান্‌ রামচন্দ্রের নিকট তি আবেদন করেন। প্রার্থসাি একে একে 
অনেক দেবতার৪ উদ্দেশে লিখত। ভগবানের প্রহরী স্বরূপ ছোট ছোট 
দেবতার জন্যও বহু প্রার্থনা) আছে। শেষে রামচন্ত্র নিজে স্বাক্ষর করিয়া 
কি ভাবে আবেদন গ্রাহা করেন তাতা লেখা তয়াভ | 

বিনয়-পত্ধিক! কবির একখানি প্রশংসাযোগ্য পুস্তক বটে, কিন্ত শব্গগুলি 
এত কঠিন যে ইচা বুঝতে পারা ছরূচ | তবু ভারতীয় ধার ইতিহাস জানিতে 
হইলে এট পুস্তকথানি সকলের পাঠ করা উচিত । পুন্তকথানি স্বীকারোক্তি 
বটে, তবে নিষ্ঠাবান্‌ বিশ্বাসীর স্বীকারোক্তি । 

(৯) গী'বলঈ---ভুগবানে অনুরাগ বুক্ির জন্য এট স্ঙ্গীভাবলী রচিত। 
ব্রক্গ ভাষায় তিনি সঙ্গীত লিখিগাছছন। সৌন্দর্যে ও মিষ্টহায় বিনয়-পঞ্জিকার 
চেয়ে ভাল। রামচন্দ্রের সমগ্র আধ্যায়িক! শুনার ভাবে ইহাতে বর্ণনা করা 
হইয়'ছে। ইগাঁতরামচন্দ্র ও তাহার ভ্রাত়গণের বাল্যকালের ইতিহাদও 
বর্ণিত হইয়াছ। 

(১*) কবিত্তাবলী_-কবিস্তাবলী আবার আগ রকমের। চাঁরপের দত 
তিনি শ্ীরামচন্দ্রের গুণগাথ! লিখিয়াছেন। অযোদ্ধার ভাষার সঙ্গে ব্রগ-ভায! 
মিশ্রিত করি এই বই লেখা হইটযাছে। বীর-রসের করিত, ভাষা ও ভাব 
তদনুষায়ী। লক্কাদগ্ধা্দি ব্যাপার গ্রভৃতি ভাল কিয়! লেখা হইয়াছে। 
এগুলি কবিত! সংগ্রহ মাত্র। উহাদের সহিত নির্বাগ্চিত বিষের সম্বন্ধ 
নাই। কিন্তু ইহা হইতে জানিতে পারা যায় ষে ইনার সম্পাদন ১৬১২ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৪ থুষ্টাঝের মধেোই হষ্টয়াছে। হনুমান বাহক উহ্ধারই 
অংশবিশেষ, তাহা 5ইতে তুলসীদাসের লেখ। প্লেংগর কথা জানিতে পার! যায়। 

(১১) দোহাবলী--.অনেকে মনে করেন, তুলসীদাসের নামে অন্ত লোক 
উহ লিখিয়াছেন। এ কথ! তুল । 

(১২) রাঃচরিত-মানস--তৃতসীকৃত রামায়ণ বলিয়া! £ই পুক্তকথানি প্রচারিত। 
সম্ভবতঃ ১৫৭৪ খুষ্টাষে ৪৩ বংস্হ বয়সে এই পুন্তমখানির লেখা আরম্ভ হয়। 
উদ্ধর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক এই রামচরিতমনসের শ্লোকাদি আগ্রহ 


১৪৪ ভক্তি | ২২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


সহকারে আবুত্ত করে। এমন [ক ভারতীর মুসলমানদের মখ্যেও ইহার 
প্রভাব কিছু কিছু 6. কয়াছে। 

এই গ্রন্থে রামচন্দ্রকে ভগবানের অবহার বলিয়। স্বীকার করা হুইয়াহে। 
এই ঘটন| ব'ল্সীকর সংস্কত রামায়ণ হইতে লেওয়া হইয়াছে । ইঠা ছাড় 
অধ্যাত্ রামাকণ ( ব্রঙ্গাপ্ড পুরাণের অংশ) ভূষন্তী রামায়ণ, বশউ স'হিতা ও 
প্রসয়রাঘব ওস্থ হইতে ঘটন! সন্নিবেশ কর! হইয়াছে। 

একটা গল্প উত্তরভারতে প্রচলিত আছে যে, বাল্সীকি রামায়ণ লিখিয়। 
ভ্ীরামচন্দ্রকে দেখান। শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে স্বাক্ষর ঝরেন। হনুমান আর একখাণি 
রামায়ণ ছেখেন ও উ্রমচন্দ্রকে দেখান শ্রীরামচন্ত্র তখন বলেন, আম 
বলা'কির রামায়ণ প্রামাণা বলয় স্বাক্ষর কারয়াছি, তোমার রাধায়ণে আর 
গ্বক্ষর করিতে পারিব না । তুমি তোমার রামাণ বাল্সীকিকে দেখাও । হনুৎ!ন 
বাল্সীকিকে রামায়ণ দেখাষ্টলে ঝলক নিজের নাম ডুবি ির ভয়ে হন্মানকে 
উৎ1 সমুদ্র নিক্ষেপ করিতে বলেন। হনুমান উহ! সমুদ্রে ?িক্ষেপ করিয়া 


বলেন, পুনজ্ন্স তিনি ব্রাহ্গণ হষইয়! পুনরায় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন। 
তলসীদাসই সেই হনুমান। তিনি বালীকির কীস্্রি ধবৃংদ করিলেন। 


অবশ্ত রংমচাঁসিমানসেয় লাম স্থবিদ্দত এবং তাভার স্ুনাম৪ যাথষ্ট। 


কাবাথানি শ্রেষ্ঠ কাব্য, বীরঃচরিত যথাযথ ভাবেই চিত্রিত ও সন্গিবেশিত 
হইয়াছে । 


ভারতী ধর্মের ইত্িাসে তুলসীদাসের মত কবির ধর্মম-সম্বন্থীয় ধারণা 
ও আলোচনার মুলা বথে্। রামানন্দ হইতে সাঁতি জনের পর তুলমীদ'স। 
তু্শসী ভক্তিমার্থের নিষ্ঠাধান্‌ বৈষব সাধক | মাঠষ স্বভাবত্ঃ পাপী, এবং ভক্ত 
লাভ কগিয়াই মানুষ পুণ্যের অধকান্ধী ও যু্রিলাভের যোগ্য হঝ। ঈখরর 
পিতৃত্ব ও ভর্তিতর্থের বৈশঙ্ট্য এই যে তিনি কোনও সম্প্রদ|য়ের লোক নন, 
এবং কোনও সম্প্রদায়ও তিনি ত্ষ্ট করেন না । তান রামভক হঈলেছ 
অন্ত দেবচাকেও তিনি অমান্ত করেন নাই । তিনি ঈশ্ববের ব্যক্কিত্ স্বীকার 
করিতেন ।॥ আবার উপন্যিদের নগুণ এক্ধও তিন শ্ীকার করিতেন ব্রদ্দম ও 
আত্ম'র সম্বন্ধের অভাবকে তিনি মায়! বগিয়।ছেন, বেপাস্তর মায়াকে তিনি 
অন্বীকার করিতে চায়াছেন। তাহার সময়ে সমগ্র উত্তরভারতে তিনি 
তাঙার অসামান্ত প্রছাব বিশ্তাং করিয়াছিলেন। তুলসী্দালের প্রভাব 
এখনও উত্তরভারতে অদামান্য। 


প্রীঅমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ 


গয়। প্রত্যাগত প্রাগৌরাঙ্গ (৩) 


বাহ্‌ হারাইয়। প্রভূ কৃষ্ণ কথ| বলিয়। যাইতিছেন। ক্রমশঃ ছুই প্রহর বেল| 

হইয়া গেল, পড়য়াগণ প্রভু-মুখনিঃম্যভ এই অমিয় পাঁন করিয়। মোহত হই! 
গিয়াছেন, তাহার! ধন্ত এবং তাহারা নিশ্চতই কৃষ্ণের দানল। কা স্বয়ং 
গৌর তগবান ধাছাদের অধ্যাপক, তীছারা টি কখনও সাধারণ ব্যক্তি 
হইতে পারেন? ক্রমশঃ শ্রাগৌরাছের সংজ্ঞ| হইল, তিনি তখন লজ্জিত হইয়। 
বলিতেছেন-_-"আদ্ আবার কেমন কিয়! ধাতু হৃত্র বাথা। করিলাম ?* 
তাহাতে ছাত্রগণ ঝলিলেন-_“আপনি যে ভাবে ৰাথা। করিলেন তাহাই সত্য, 
কাঁছার সাধ্য তাহা অন্তথ| করিতে পারে? বিশেষতঃ কাল আাঁপনি ধশন 
রত্বগর্ভ আচাধ্যের শ্লোক পাঠ শুনিয়া! প্রেমানন্দে মুস্ছিত ভইয়াছিলেন তখন 
আমর। বিন্রিত হইয়াছিলাম| টৈতন্য লাভ করিয়া এত কম্প হইয়াছিল যে 
আমরা কেছই তখন আপনাকে ধরিয়] রাখিতে পাঁর নাই । আর এত চক্ষুলল 
গডিয়ছিল যেন সান্গাৎ গঙ্গা দেবীর আবির্ভ।ব হইল মনে করিক্সঠছিলাম। 
লাল। ঘর ধুপাঘ ব্যাপৃত সে অপুর্ব ভাবময় শ্রীমুর্তি দেখিয়া সকলে অনুমান 
বরিয়াছিল প্রহল!দ, ওক অথবা শ্বক্ং নারাকণেরই আবির্ভাব হঃয়াছে। 
তাহারপর আপনার এখনকার এই সমস্ত বাখ্যা ইহ1ও পুর্ব । এই যে 
একক দিন আমাদিগকে পাঠ দিয়া গেলেন তাহাতেই ধুঝিতেছি অশ্ব শনার্থই 
আপনার জ্ঞাত আছে। আর প্রত্যেক কথাতেই আপনি অশেষ মঙ্গলাষ্প? 
শরীক নামই ব্যাখা। করিয়াছেন” তখন ঠাকুর পড়য়াগণের বাক্যে তুই 
হইয়া বলিতেছেন, “ভাই সব যাহ1 বললে সতা, কিন্ত মামার এ সমস্ত কথ। 
অশর লোকের নি*ট বলিবার যোগ্য নর,_- 

«প্রভু বলে ভাই সব কহিল সু-লত্য। 

আমার এসব কৃখা মন্তহ অকথ্য ॥ 

কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়। 

সবে দেখ ভাই সেই বলে সর্বথার 

যত শুন শ্রবণ সকল কষ নাম। 

সকল ভুবন দেখ গেবিন্দের ধাম | 

১৯--২ 


১৪৬ তল্তি [২২শ বর্ষ ৭ম সংখ 


আর তোষাদিগের নিকট আজ হইতে আমি পরিহার মাগি। তোমাদিগকে 
আর আমি পাঠ দিতে পারিব ন1। তোমাদের যে অধা।পকের নিকট ইচ্ছ! 
গমন করিয়! পাঠ গ্রহণ কর। কারণ সতা কহিতেছি, কৃষ্ণ বিনা অন্য কথ! 
ক্মামার মুখে আর প্ফুরিত হইতেছে না। এই বলিয়া মহাপ্রভু কাদতে 
কীদিতে পুস্তকে ডোর দিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন ঠাকুর, আপনার স্থানে 
বত পড়িয়াছি তাহাই আমাদের হৃদয়ে থাকুক, অন্ধ স্থানে পড়িবার আমাদের 
আর ইচ্ছা নাই। ইহাতে শতনন্দন শিষ্যগণকে কোলে লইয়া সাশ্র-নেত্রে 
আশীর্বাদ করিপেন,-_ 
“্দিবসেক অমি যদি হই কৃষ্দাস। 
তবে সিদ্ধ হবে তো সবার অভিলাষ ॥* 
তোমর! সকলে আ্ীকষেের শরণ গ্রহণ করিয়া কুষ্ণগত প্রাণ হও। তোমরা 
চা পড়িয়াছ তাহাই যথেষ্ট, আর পড়িতে হইবে না। 
“কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ভুরুক সবার ৮ 
এই স্থানে গ্রন্থকর্তা কৰি বুন্াবনদাল যে খেদক্তি করিয়াছেন তাহা ব্ডই 
মধুর। তিনি বলিতেছেন, 
“পে বিস্ত1! বিলাস দেখিলে যেযে জন। 
তারেও দেখিলে হয্প বন্ধ বিমোচন ॥ 
হইল পাপিষ্ জন্ম না হইল তখনে। 
হইলাম বঞ্চত সে মুখ দরশনে | 
তথাপিও এই কূপ! কর মহাশয়। 
সে বিদ্যা! বিলাস মোর রছক হদয় ॥ 
পড়াইল! নবদ্ধীপে বৈকুণ্ঠের বায়। 
অগ্যাপিও চিহ্ন আছে সর্ব নদীয়ায় ॥” 
তাহার পর মহাপ্রভু দিশ! দেখাইয়! হাতে তালি দি! শিষ্য ণণঙ্গ সক্কীর্তন 
শিখাইলেন,-_ 
"হরি হরয়ে মমঃ কৃষ্ণ যাঙবায় নম । 
গোপাল গোবিন্দ রাম আীমধুস্দন &* 
প্রথমে আপনি মাঝে দাড়াইয়! কীর্তন করিতেছেন আন ভক্তগণ চতুন্দিকে 
দাড়াইদ] গাহিতেছেন। ক্রমে প্রভুর আবেশ জন্মিল, তখন তিনি গড়াগড়ি 
দিতেছেন আর বোল বোল বলিয়া চতুঙ্গিকে আছাড় খাইয়! পড়িতেছেন। 


ফান্তন, ১৩৩৪ ] পঞ্থ! ১৪৭ 


সেত যেমন তেমন আছাড় নয়--যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হুইয়া যাইবার মত 
হইতেছে । আর এত গণ্ডগোল হুইল যে, তাহাতে নদীয়ার যাবতীয় লোক 
এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিবার জন্য দৌড়িয়া আমিল । এমন আম্চরধ্য ব্যাপার 
কখন হইয়াছিল বণিয়া লেক শোনে নাই; ভক্ত, অভক্ত সকলে মিলিয়াই 
বলিল নারদাদিরও ছুলভ যে প্রেম তাহাই আগ আমর! দেখিলাম। ক্রমশঃ 
বিশ্বভরের বাহা ফিরিয়া আদিল। এই ভক্তি-ভরঙ্গে গড়িয়! হাতগণের মধ্যে 
অনেকেই গ্রত্রজা। অবলম্বন করিয়াছিল। আর এই রূপেই,__ 

“আরম্তিল! মহাগ্রহ আপন গ্রকাশ। 

সকল তক্কের দুংগ হইল বিনাশ ॥* 

শীভোলানাথ ঘোষ বর্ম 


পন্থা 


মান্বগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আমিঠেছেন যে, ধন্দের পথই 
প্রকৃত পথ, আর ফিনি শ্রীভগবানের প্রদন্নতা লা করিতে পারিধাছেন, সখ 
ও শাস্তি অক্ষুগ্রভাবে তাারই চিতক্ষেত্রে প্রত্তিত হইয়াছে । কথা সত্য 
বটে কিন্ত শ্রীভগখানের প্রসন্নভা লাভ করা ত বড় পোজ! কথ! নহে? শাস্ত্রে 
দেখিতে পাই অনেক বিধি নিষেধের কথ! উল্লি'খত হইয়াছে, সেই লমন্ত 
মানিয়া কঠোর সাধনার ভগবানকে গ্রলন্ন করিতে হছইবে। আমরা শ্রান্ত, 
ত্রাস্ত, অবসন্ন দেহ, কলির জীব। সেই শক্তি ও সাধনা লাভের যোগ্যতা 
আমাদের কোথান্স? 

ংসার মরুভূমি মাঝে ভ্রামামান বিষয় বিষে অর্জীরত জীব, শির 
আশায় দাবদগ্ধ কুরঙ্গের মত ইতন্তঃ ছুটাছুটি করির! বেড়াইতেছে। হা! 
এই শাস্তি লাভ করিবার দোজ।পথটার সন্ধান আনর! কোথায় পাৰ? 

পুতের দেশ ভারতবষে সকলেই দর্শনশান্ত্র লইয়া! ব্যন্ত। বর্শনও 
ছয়টা, সকলেই আবার তিল্প ভিন্ন পথ দেখাইয়া লোককে অগ্রসর হইতে 
বলিতেছেন, সাংখ্যের পুক্ুষ প্রন্লৃতির কথা” চতুর্বিংশতি তত্ব, অিবিধঃখ 
এবং কত ভাষাও কত বাাধ্যার, কথা শুমিলান | কিন্তু বখনই শুনিলাধ, 


১৪৮ তক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৭ম সখ্যা 


ঘন্য রত্বাকরের দেছে বলীকের স্তুপ জন্দিয়। স্রাহাকে বাক্সিকী মুনিতে 
পরিণত কারয়া ছল অর্থাৎ সত্র সহআ বৎসর ধরি চিত্রবৃত্তি নিকুদ্ধ রাখিতে 
পাঁরিলে তবেই ভগবানের সাক্ষাৎকার মিলিবে, তথনই যে সমস্ত জাঁশালতা 
উন্মলিত হইয়া কপিল, পতঞলি প্রভৃতি মহা মুনিবৃন্দের চরণে প্রণিপাত পুর্বক 
শ্বিপায় গ্রহণ করিভে হয়। তাহার পর বেদান্ত--ব্রদ্ববাদ *ইয়া উপস্থিত, 
ধবাগার্ধা, বামান্ুজাচার্ঘ, শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি মহা মধ মনীষিগণ অগ্থৈতবদ 
'বশিষ্টাদ্বৈতবাদ্ প্রভৃতি শুনাইতে বদদিলেন। কিন্ব কই? এ সমস্তেও ত প্রাণের 
পিপাস। মিটেন]। 

স্যষ্ট-মীমাংদা, পুরুষ প্রকৃতির বিষন্ন গাঁয়ের কুটতর্ক প্রভৃতি লইয়! 
দেশের ম্ধীবৃন্দ বাঠিব্যস্ত, অপর দিকে শাক, শৈহ, গাণপত্া, সৌর প্রভৃতি 
অগণিত সম্প্রধায়ে বিভক্ত হইয়া লোক সমুদয় স্মখান্বেণে পাগলের মত 
হুইপ ছুটিয়। চলিয়াছে। শক্তির উপাদকগণ আবার পশ্বাচারে ও বাম চারে 
বিভক্ত হইয়া--বলিদান, পঞ্চ মকার প্রভৃতি আচরণ লইয়! ব্াতিব্ন্ত 
হইয়া পঁডয়াছেন। মোটকথা দেশের ঘের দুর্দিন উপস্থিত তইয়াছে। কেবল 
শু তর্ক, ঘ্বগ্য ব্যভিচার ও বিপজ্জনক বিনাশিতার অবাধ রাজত্ব চলিতেছে। 
ইহাই ত প্রকৃত দর্দিন। এমনই দিনে দেশ প্রকৃত যাহ| চার সেই শাস্তির 
পথ দেখাইতে--সেই গোলকের জ্গ্যতি ভারতের এক প্রধান নগরে শিখ, 
সমুজ্জল মুর্তিতে ফুটিয়া উঠিলেন। 

তখন বসন্তকাল, প্রকৃতির চারুমগ নৃহন পশ্রব ও প্রকৃষ্ট প্রন অনস্কৃত, 
দক্ষিণ অনিল, কলকঠ বিলের সঙ্গীত মানবপ্রাণে আনন্দশ্বোত বহাইয়। 
দিতেছে। সেদিন পূর্ণিমা! তিথি, পূর্ণকল! শশধর যেন এক নবীন মুস্তিতেই 
সেদিন ভারতগগনে সমুদিত হইয়াছেন । ক্রম চন্দ্রগ্রহণ আরস্ত হইল। 
নধদ্বীপের অগণত শোক মুম্ধুর হরিধবনি করিতে কবিতে সুরধূনী নীরে 
অবগাহন করিতে যাইতেছেন, এ হেন মধুর সমজ্ে শুভ-হরিধ্বনির মধ্যে 
ঈহাভাগাবতী শটীদেী এক পরম সুন্দর শিশু প্রসব করিলেন। “হরিনাম 
মুন্তি আবাল সৃন্ধ নর নারীর কণ্ঠে হরিধ্বন প্রতিষ্টা করিতে আপিয়া ভন্ম- 
মুহূর্তেই তাহাদের দ্বার! সুমধুর হরিনাম উচ্চারণ করাইয়া লইলেন। উপলক্ষ্য 
হইলেন চন্দ্রদেব। মহাজ্পনগণ বলিয়াছেন, ধরাধামে অকলম্ক চাদের উদয় 
দর্শনেই সেগিন কলম্কীটাদ রাহ্গ্রন্ত হইয়া অবগুঠনে বদনমগ্ডল আবৃত 
কারয়াছিলেন। 


ফান্তুন, ১৩৩১] থাস্থ' ১৪৯ 


ইনিই শ্রীগৌরাজদেব। ইনিই মানবকে শাস্তির পথ দেখাইলেন। কালে 
ইনি হাস দর্শন প্রভৃতি শান্তর সমূহে অগাধ পাঁগুত্াযলাভ করিয়াছিলেন । 
সমগ্র নবহীপ তখন পাগ্ডতা স্রোতে ভাপিয়া যাইতেছে । চানিদকেই কেবল 
শান কোলাহল, আর সেই শেয়ায়িক, বৈদান্তিক, গর্বিত অধাপক ও পড় 
পপ্ডত মণ্ডলীর মধোই পবিত্র জাহ্বীতীরে যু মধুর খোল কবতালের 
ধবনির সহিত নিমাইপগ্ডিতের দলে সুমধুর “হরে কৃষ্ণ” ধ্বন উখিত হয় 
নদীয়ার গগন পবন মত্ত হইয়। উঠিল। 

দেখিতে দেখিতে দেই সুমধুর হরিনাম প্রেমে নবদ্বীপ ভাঁসিয়া 'শাস্তিপুরে 
ঢেউ' লাগিল--আসমুদ্র হিমাচণ ধন্ত তইয়। গেল। অগণিত নর নারী 
সেই পরশমপির সন্ধান পাইন প্রেমের পরশে সোণা হইয়া গেল। ধন্তা সেই 
প্রেমদাীতা শিরোমণি নদীপার ন্সকলঙ্কটাদ শ্রীগৌরাঙ্গ মুর । | 

আমাদের নায় মুর্খ ও দুর্দল জীব বডই সহজ ও নুন্দর পথের সন্ধান 
লাইরাছে 1 এ পথে ওকোঁন অুঁকার কতারত। লাকী, কোন একা কচ্চ, 
সাধন করিতে হইবে না। কেবল সেই দয়াল নিতাই ও শ্মাই প্রদত্ত এই 
নাম মন্ত্র জপ করিলে চণলবে,-- 

“রে কুঞ্জ হার কৃষ্জ কৃষ্ণ কু হরে হলে। 
হরে বাম হরে রামরাম রাম হরে হরে 
এই দ্বাত্রিংশদক্ষরময় ষোড়শ নামাত্মক শ্রাহরি নামার্থই আম'দিগের 
আহ্বাদনেয় বিষয়। এই মহামহিম।ময় মতামন্ত্র কলিষুগের পাবপকাঁগ তারক" 
বঙ্গ নাম রূপে গীত ও ব্যবহাত হইতেছেন। চৈভন্ত চরিভামুত অস্ত্যলীলায় 
শ্রীমন্মচাঁ গভুর শ্াদুখ্রে বাণী,-- 
'£হর্সে প্রভু কহে গুনস্ববূপ রাম রায়। 
নাঁম সদ্ধীর্ন কজৌ পরম উপায়॥ 
কঙ্কী্তন যজ্ঞ বরে কৃষ্চ আরাধন। 
পেই ত ম্ুমেধা পায় কুষের চরণ॥” 

'এই নামনূপ মুত্তিমান প্রেমের সাধনাঙ্গ জান অলৌকিক এন্তি সম্পন্ন হয়। 
এই প্রেম হইতেই শান্তি। বাচার হৃদয়ে যতটুক প্রেম, তান ততটুকু 
শান্ত লাভ করিয়া থাকেন_তার জীবনের উদ্দেশ্য ও ততটুকু পূর্ণতা লাত 
করিয়া! থাকে । সুতরাং এই প্রেমের আয়তন বৃদ্ধ করাই আমাদের 
একমাব্র কামন! হওয়া উচিত। 


১৫০ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, গম সংখ্যা 


আমাদের দয়াল নিতাই গৌর-_সেই গ্রেহদাঁভা শিরোমণি গতিন্ন ভ্রাডূ- 
ঘুগদই এই প্রেম সাধনার সিদ্ধ হইতে মানব মগ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছেন, 
শুধু তাছাই নফ্ে, আপনারাও আচ'রমা। শিখাইয়। গিগ্জাছেন। অগ্ত কোন 
ধর্মে এমন্টী আর দেখা যান ন|। প্রেমের সাধনায় বিস্বৃতি জন্মিয়। 
মানবের অমিত বিনষ্ট ভইয়। যার়। একমান্ত প্রেমিক ভক্তই সমগ্র বিশ্বের 
মু ঠকের আ ধকারা হইয়। তৃপ্ু হইতে পারেন। প্রমই মানবকে শাস্তি 
দান কগিয়। পূর্ণানন্দের অধিকাণী করিয়। দ্েয়। 
দয়াল নিত্যানন্দের বাণী ক্ষীরধারার মতই গ্রতিনিদত এই দাব-দগ্ধ 
ংসারে ঝরিয়া। পড়িতেছে, 
*ভদে গৌরাঙ্গ মর গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম, 
যেজন গৌরাঙ্গ শুপ্গে সেই আমার প্রাণ।" 
আনুন, শতে সহজে মি'পদ। আরা অমৃত সাধনায় সিদ্ধ হইবার চেষ্টা কর, 
দরুণ কলিযুগে ছব্বল জীবের ইস্াই প্রকৃত পপঙ্থ!।" 


বৈষ্ঃব দাস।5দান। 


শ্রীভোলানাথ ঘোষ বন্মা । 


বন্ধবিরোধ 


[ কালন। হহুত প্রকাশিত বৈষ্ণব সপ্তাহিক সংবাদপত্র পল্লীবালীতে 
"জ্গৌরালসেবক* এবং "্রাবু প্রা গৌরাঙ্গ” পত্ধিকার বিরোধ লইয়া বেশ 
ুযুক্তিপূর্ণ একটা প্রবন্ধ গ্রকাশিঠ হইয়াংছ। প্রবন্ধটী একটু স্থিরচিন্তে উঠয় 
প্রকার সম্পাদকত্বনকেই আমর! পাঠ কর্রতে অনুরোধ করি। উভয় 
পত্রিকার সম্পাদকই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধেয় এবং বৈষ্ণবম্মাজের হিতকামী। 
সাধারণের অবগতির জন্য আম দর পল্লীবাদীর প্রবঞ্ধটী নিষ়্ে মুদ্রিত করিলাম । 
যথাথই গৃহবিবাদদ করিয়া সম্প্রদায়ের জহিতদাধনে আর অগ্রসর হওয়। আমরা 
ভাল বলয়! মনেকরি না| ভঃ নঃ| ] 

“বৈষ্ণব সমাজের সন্মুখে বশাল কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে । কিন্তু কর্মীর 


ফাঁনতন, ১৩৩৪ ] বন্ধুবিরোধ ১৫১ 


সংখ্যা কম। যে কয়জন কানন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিবোধের সৃচনা 
দ্বেখিলেই ভাই শিরিয়া উঠিতে হয়। 

ছিল বটে একদিন, যেদিন নি নিজ ইষ্টমতের গৌরব বাড়াইবার জন্ত 
আচাধ্যগণ লেখনী ধারণ করিয়াহিজেন। বাদী নিরাশ করিবার ভন্ত -মপ- 
সিদ্ধান্ত গ্রচার বন্ধ করিবার জন্ত -অপকম্ম গ্রচ্ণ হইতে জীবকে নিস্তার 
করিবার জন্ত তাঁহারা বাহারৃষ্টিতে খুবই বিরোধ কবিমাছেন বটে, কিন্তু মত 
লইরাই ঝগড় হইয়াছিল, ব্ক্তিত্ব লয়! কথনও ঢানাটা'ন হয় নাই। 

সমযজের গতি এখন সম্পূর্ণ পরিনর্তিত হইয়াছে । সমস্ত ভারতবর্ষ এখন 
বাঙ্গালার বৈষব সমাজের দিকে তাকাইয়! আছে। শ্রীরন্দান, শ্ীপুগী, 
ভীবারাণসী গ্রভৃতি পবিত্র তার্থে আবার বৈষও1 অংচাধ্যগণকে প্রেমধন্ম প্রচা- 
রের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। এই তিন কেন্দ্র হইতে শ্রীগৌগাঙের পিত্র 
বাথ কদিন নিখিল ভারতবর্ষে প্রেরিত ভইফাছিল। সে জাজ চারণত 
বৎসরের কথা । অনেক দিন হইসা গেল। মুনুক্ষু শারত আজ আবার 
বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার সহিত আহ্বান কপিতেছে। এসময় কল্পাদের ডিওর 
বিরোধ তুপিলে, সমস্ত উচ্চ আশাই ভা'সয়া যাইবে। 

*্রীগৌহাগসেকক* এখন শ্াগৌডীয়-বৈষ্তব-সন্মিঃ নীর মানিক মুখপত্র | 
মহ।রাঙ্জ মণীন্দ্রচঞ্জের বৈষ্ণবধন্্ এচারের সাধু বাসনা হইতেই কেমন করিয়] 
যেকাশীমবাডারে সেবক তূম্ঠি হইপ, আমএ তাহা জালি। স্বর্গ ললত 
বাবু ও পরে প্রীমুক্ত রদসিকমোহন বিগ্াতৃষধণ মহাশয়ের হাত হহতে কেমন 
করিবা যুক্ত অশুলাচরণ বিছ্ব্যকূষণ মছাঁশয়ের সম্প'দকতায় সেবক আলিয় 
পছ ছয়াছে, মে কথাও অনেকেই জানেন। মেবকের দ্বারা সম্প্রদায়ের কোনই 
উপকার হয় নাই, এমন কথ। আমর| কখনই শ্বীকার কবিতে পারি না। এই 
পত্রে কিছু পূর্বে রাসলীল! সম্বন্ধে এক ভিন্ন সাম্্রদায়কের হেখায় সুদীর্ঘ কটাক্ষ 
বাহির হয়। তারপর *্গ্ল রূপ-সনাতন* সম্বনেও মাথবর শ্রীযুক্ত ব'মাচরণ 
বাবুর এক প্রবন্ধে তাঁহাদের পুর্বীবানর কতক পরিচপ্র প্রকাশ পায়। 
তাহাতেই কিন্তু সম্প্রদায়ে এক বিরোধের সচল তইয়াছে। 

বিরোধ কে বাধাইলেন জানি না। তবে শ্রন্ধাম্পদ শ্রধুক্ত হরিদাস 
গোস্বামী মহাশয়ের স্ছত ইহাদের যে কথ কাাকাটি চলয়াছে, এইটাই 
প্রত্যক্ষ অপ্রিয় সত্য । গোত্বামীম£শয় আজ বৎসরাধি* কাপ শশ্রশ্ীবিষুঃপ্রয় 
গৌরাঙ্গ” নামে এক খানি মাসিক পত্র চালাইতেছেন। বৈষ্ণব ধর্মের নান! 
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কথাই তাহাতে আলোগনা হইটতেছে। টান নবদ্বীপে অবস্থান করিয়া 
বৈষব গ্রন্থাদি গ্রচারে এবং শমাজের গ্রননি দূরাকরণে প্রা পাঃতঠেছেন 
শুনিয়াছি। বিগ্যতৃষগ মহাশয় যেমন ধহুষ্টী'যাবদ্‌ ধার্টিক বৈষব, গোত্ামী 
যহাশয়৪ও তেমনি কনুগন্থপ্রণেত! পরম বৈঞ্কব। জাবার বাহার লেখ! 
লইয়া! এত গোলযোগ, লেই বাঁমাচরণ বাবু গরম গৌর ভক্ত । নব প্রচারিত 
“মাধুকণী* পত্রিকা! ঠীহারট দম উদ্ভমের ফল। ইহাদের মধো যে 
পরস্পর মনোমাক্স্ত কেমন করিয়া স্থান পাইতে পারে, তাহা ক্ষি কখনও 
ধারণায় আদে? কিন্তু *শ্রীগৌবাঙ্গ মেবক” ও শ্শ্রীবিষুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ” 
উত্ভয় পত্রেরই প্রব্ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিযাছি, ব্যাপার অধিক দুর 
গড়াইতে দিলে, সম্প্রাণাগজের « কলাণ অনিবার্ধা। 

বৈষ্ণবের বড় 51দ৭, ভাই এখন ধগার্ণ বৈষ্বোচিত দৈগ্ঠ কাময়াছে। পে 
অভিমানশূন্য ভাব এগন গোঁথাগ্ন? আমরা প্রতিষ্ঠা শুকগী-বিষ্টাৎ বলিয়া 
যতই চীৎকার করি নাকেন, গ্রতিঠার বানা আমাদের হাডে হাড়ে বলিয়া 
গিয়াছে । কিন্য কি শিগ্ভূষব মগাশয় আর কি গেস্বামী মহাশগ তাহাদিগকে 
কখনই আমরা এ শ্রেণীর বলিয়া! মনে করিতে পারি না। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে 
উভয়েই আত্মবিক্রয় করিগাছেন। শিজের বন্তে ত ভাচাঁদের কিছুই নাষ্ট। 
&,গৌরাঙের দর্ধপ্রচার যখন উভয়েরই প্রাণগত গেষ্টা তখন কথার মারগাচ 
ঠিলকে তাল করিয়! তোল কখনই গোভন নভে । শ্রীবাসলীল। প্রবন্ধের ভ্রম 
প্রমাদ দেখাইয! পতিনাদ করিলেই হইল। জ্রীপরূসপশাতন সম্বন্ধে কোন উক্কি 
আপত্তিজনক হইলে তাহা! পরিহার বরিম্া লইলেই হইল । যা আমাদের 
ঘরের কথা, তাঁত। আমরা ইষ্টগেঠীতে মিটাইয়। লইব। ট্ৰ্চব সমাজে এ'ন 
কম্মা চাই। ঘে কয়ঞ্ন এই বিশাল সমাজের পেবায় নিয়ত, ভাহারা একধোগে 
কার্ধ্য করিলেই আমর! সুখী হইব । সময়ের গত পরিবর্তিত হইয়াছে । গৃঁচ- 
বিবাদে শক্তির অপব্যান করিবার আর" কাহারও অধিকার নাই! শশাস্ত 
জীবন্ঈগৎ আজ বঙ্গের বৈষ্ণব আচার্যযগণের দিকে শাস্তি পাইবার আশায় চাহিয়! 
আছে। এ সময় আমর| যেন আর নিজেদের ভিতর ক্লিত অশান্তির স্থষ্টি ন 


করি। জ্রীগৌর ভগবান আমাদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করুন।” 
( পল্লীবানী) 


প্রেরিত পত্র ৷ 


মান্বরেষু 
সবিনয় নমস্কারপুর্বক নিবেদন মিদং, মছাশহ আপনার প্রেরিত মাঁপিক- 


পত্রিকাগুলি (ভাদ্র হইতে পৌষ পর্য্স্ত ) পাইয়াছি। পৌধ মাদের পথিকার 
ভক্তি" শীর্ষক প্রণস্থাট পাঠ করিয়া! তৎসম্থন্ধ নিম্নলিখিত কয়েকটি কথ 
বলিতে ইচ্ছা করি। লেখক এ প্রবন্ধে হাদরক্ষে বুন্নাবন, ভক্তিকে রাধ।, 
শুভেচ্ছাকে আকুষ্ণ। কুবাপনাকে কুটলা প্রভৃতি বলিয্লা প্বৃন্দাবনের 
উ্রশ্রয়াধ।গোবিন্দের লীপাটীকে রূপক প্রতিপন্ন করিঘ়ছেন। ভাহার বর্ণন। 
পাঠ করিতে করিতে সুবিখাত পাচালীকার দাশরথ রা.যব একটী বর্ণনা 
মনে পড়িল-- 
প্হ্‌দি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি। 
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার তক্তি হবে রাধ।সতী ॥ 
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী 
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্েহ হবে মা যশোমতী ॥ 
(আমায়) ধর ধর জনাপ্দিন, পাঁপভার গোবঞ্ছন 
ক'মাদি ছয় বংস চরে ধ্বংস কর হে সম্প্রতি ,-- 
বাঁজ।য়ে কৃণাবাশবী, মন ধেভকে বশ করি 
ঠিষ্ঠ হদি গোষ্ঠে আমার পুরাও ই এই মিনতি ॥ 
আমার প্রেমরূ যমুনা কূলে আশ।বংশী বটমূলে 
স্দ্ ৮য়ে স্বদস ছেবে সতত কর বদতি।-- 
যণ্দ বল রাধাল প্রেম, বন্দি সাছি বজধামে 
( এই ) জ্ঞ'নহীন বাখাঁল তোমার দাদ হবে হে দাশরথ ॥* 
এক্সপ স্জীত রচশ। করিলেও উ্ার প্রথম ও শেষাংশে দাশরাথ রার 
লাল সানিয়াছেন এবং এক সমস তীছার অমৃত্ময় কঠে ব্গলীল!1 গাহির] সমগ্র 
বঙ্গদেশকে প্র।বিত করিয়। গিয়াছে ন। 
পে ঘাঁচ। হউক, উক্ত গেখকের এরূপ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেখ্ট কিন্তু মছৎ 
বনিয়্াই বোধ হন; কেননা, তিনি ব্র্গলীগার দোহাই দিয়া কুলেকের বীভৎল 


৪.৩ 


১৫৪ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখা 


কাগ্ডগুলি দুর করিতে ইচ্ছুক) লীলাকে শিখা! প্রতিপন্ন করিতে পারিলে 
লীসার নামে কুৎসিৎ ক্রিয়াও সমাজ হইতে দু হইবে ইছাই বোধ হছে তাহার 
আশ।, অথব। তিনি লীলার 'অধধ্যাত্মিক বাধ্য/রই পক্ষপাতী । যাই হউক 
লল| যে কখনই মিথ্য। নহে ইহাঁ আমাদেরও ধারণ'। কেনন! হিন্দুশান্ত্রের 
মুকুটমণি শ্রীমন্তগবত ও “অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ লি এবং দিদ্ধমহাআ্মাগণ মুক্তকণে 
ঘে'ষণ! করিঘাছেন যে, লীলা নিত্য সত্য। তাহার উপর অবার সেই সর্ক- 
গুণখানি, সর্ধশাগ্তবিৎ, সর্বশক্তিমান, সর্ঘজ্ঞ, শীমন্মহা প্র শ্রাবুন্দাবন লীল! দর্শন 
ও সম্ভোগ করিয়া ও করাইয়া সপ্রমাঁন করিয়। গিদাছেন যে, লীল নিতা ও 
সতা। 

তবে ইহা অবশ্ শীকার্ধা যে, লীল।] বডই ৪লনবন্ত্র, কুৎপি কার্গান্ারা ইছ 
লাভ করা তর্ুরের কথ! লর্বকণ্মু ত্যাগ কথিয়াও ঘর্দ কাহারও অন্তরে এক 
বিচ্গু বিষয় রস পাকে তবে তাচারও এ বস্তুতে অধিকার হইতেই পারে না। ধীর- 
বুদ্ধি লীলাপপাহ টৈষ্চবগণ ইহ] জনেন এবং সই জপ্যট শ্রীদপ, সনাহন, 
রবুনাথ, নক়োন্তম প্রভৃতি মহান্তগণ প্রড়র পর্ষদ হষইয়াও কোক শিক্ষার্থ 
অতুল ধরশ্বর্্য তাগ করিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়াছিলেন এবং আরও কত 
মহাপুরুষ একবিন্দু লীলারসের আশাগ সংসারহথে অলাঞ্জলি দিয়া দারুণ 
শীতাতপ প্রভৃতি ক্লেশ সহ করিয়। হয় দাবানল জ্ালিয়। «হা! নিতাই 
গৌরাঙ্গ” ০ছ! রাধারাণী” বলিয়া অশ্রুলে ত1 05 ভালিতে দিন যাপন করিতে- 
ছেন। যদি কেছ ভাগ্যদাষে এ ভন পা ঙানি। পথভ্রষ্ট হইয়া! থাকেন তবে 
তাছাকে এ কথা জানাইয়। ও বুঝাইয়া দে€॥া উঠত কিন্তু তাব'লয়।নিতা ৪ 
সত্য লীলাকে মিথ্য! বল! উচিত নয় একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে ষে, 
লীল। যেমন ব্রন্গাণ্ডে হয় তেমনি মমুষা হৃদয়েও তম, তাহা ত হইবেই, কারণ 
দেহ যে ক্ষুদ্র ব্রন্গাওড। তা বলিয়া লীলার যৌ'গক বাথ! করিয়া! মুল লীলা 
উড়াইয়। দেওয়। যাইতে পারে না। তকলনা তাহা হইলে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা 
মান্য করা হয়। আর এক কথা এই- আমাদের মনে হয় ভক্তাত্রেই এক 
পক।(র লী! ধাদী, যেছেত মুসজ্মান ভক্রগণ মহশ্মদের, স্বী্ান ভক্তগণ থুষ্টের 
বৌদ্ধ ভক্তগণ বুদ্ধ'দবের, রামকলঃংদহের ভক্তগণ রামকৃষ্ণদেবের ও অন্যান্য 
ভক্তগণ নিঞ্জ নিজ উপাশ্ত দেবতার শীঞ্জা মানেন। সুতরাং কোনও ভক্ত 
বলিতে পারেন না যেণ্মামার গরুর পন টি সহ্য, তোমার লীল।টি মিথ্যা! 1” 
কেন না তাহা হইলে হদ্ত তিনিও ঠিক (বপরীত উত্তরই পাইবেন। 


ফাস্তুন, ১৩৩, ] প্রেরিত পত্রের উত্তর ১৫৫ 
অ!র এক কথা, লীলাই ধার্শিকের প্রাণন্থরূপ, উহ! ন| থাকিলে ম্ম্ণ মনন 
ও রুসাম্বাদন হয় ন|। 
শেষ কথ। এই যে, যদি কোন ব্যক্তি সমন্তই বাদ দেন তবে তিনি ধর 
জগতে থাকিবেন কি লইঙ্কঠ? অন্ততঃ তার একটা গুরুচাই। এখন যণ্দ 
বল] যা গু-অন্ধকার আর ক -দূর করা, অ$এব গুরু মর্ধে আকার অর্থাৎ 
অক্ঞান যাছাতে দূর হয় তাহা অর্থৎ জ্ঞান। তাহ! হইঞ্ে এই “অধ্যাত্মিক 
বাধ্যা দ্বারা তিনি গুরুরও অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িবেন অতএব বুদ্ধিম।ন ব্যক্ত 
লীল1 মনিয়! শূন্যে অবস্থান পরিত্যাগ করিবেন ইহাই আমাদের বিনীত 
অঙরোধ। * 
নিবেদনমিতি_-বশংবদ 
প্রীশিবরুষ্ণ রায়। 


প্রেরিত পত্রের উত্তর । 


মাননীর 
শ্রীযুক্ত ভক্তি সম্পাদক মহ।এয়, 
সমীপেধু-_ 


গত মাসের পতক্তিতে” মল্লখিত “ভক্তি” শীষ চ গ্রবন্থের নীচে যে ফুঈনোট 
কর! হইয়াছে এবং এ সঙ্থপ্ধে আপনার যে পহ পাইয়া, ততসন্বপ্ধে আমার 
বক্তব্য বখিতেছি। 

সুল লীলাকে অধীক!র করলেই বা রূপক বলিয়া আমর! উচাইয়! দিলেই 
মূললীল। উড়িয়। যাইবে ন7া। আমিও তাহা উড়াইয়। দিই নাউ, এবং আমার 
মতও তাহা নছে| ট্ৰঞ্চব সমাজের পত্রিকাঁতে আমার সামান্য ২৪টা লেখার 
সঙ্গে বছারা পরিচিত তাঙারাই ধলিবেন, আমি তাছ! পারিন1। লাল1-_ 
লবল।--উহ! নিত্য, সত্য, শাশখবত ও সনাতন ।-_-যা$। 

“কোন কোন ভাগাবানে দেধিবারে পায়।” 





* প্রবন্ধলেখক মছাশঘু বিশেষ অনুত্থ সেই জন্ত তিনি বিশ্বৃতভাবে কিছু লিখিতে 
পারিলেন না একট, দুস্থ হুইয়াই হার বভব্য তিন পাঠকগণকে জানাইবেন এটরপ 
আশা [দয়াছেন। সংক্ষেপে তিনি এই পঞজ্জের উত্তরে ধাহা লিখিয়াছেন তাহাও এতৎসহ 
আমর মুত্রিত ফরিলাম | ভঃ সঃ 


১৫৬ ভক্তি | ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্য 


সেই নরশ্রে্ঠ ভাগ্যবান সাধক বা তাহার চিরবাঞ্চিত গ্রারারাঁম সীলামাধুরী 
স্ব্ধ আমার কোন বক্তব্য নাই। কারণ আমি জানি আমি তাছায় 'ছধিকারী 
নহি । সে অনন্ত সৌনর্ধ' ও চিপননবীন মাধুর্য ধাহার দৃষ্টিকে সুন্দর ও দিব্যো- 
জল করিয়াছেন, ব্রঙজনাথ রাসবিহারী ও ব্রঞ্জনারী ধহ্থাকে দয়! করিয়াছেন তিনিই 
তাছা জানেন ও ভিনিই তাহা বলিবেন। 

আমার কথ! স্বতগ্র। বিংশ শতাব্ধীর তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও আগ্তিক্য 
বুদ্ধিবিরাপ্জিতষুগে ষে বস্তুটার অভাবে আমাদের সকল প্রকার ধনু মাধন! 
বিরাট ব্যর্থত। ও তগ্জামীতে পরিণত হইতেছে, দেই ভক্তি দ্িনিষটাই আঙজ 
আমদের একান্ত কামা। ইহাই আমার প্রথম ও শেষ কথা। ছুশিতিপরায়ণ 
কুক্রিয়শত্ত হৃদয় ভক্তির আবাল স্থল নহে । বিশেষতঃ ধর্মের নামে যখন 
মানুষ আত্মগ্রতভারণ! করিয়] বুয়ার আশ্রপ গ্রহণ করে, নিত্যশুন্ধা তন্তি 
তখন সেপান হইতে সহম্্র যোজন দুরে সর! দাড়ান এবং এই ভগ্ডামী অপেক্ষা 
মানুষের ভীষণ সর্বনাশ আর (কিছুহছ হইতে পারেনা। বড বড় আলোচনা! 
দার্শানক সুগম মীমাংস। আজ শুনিতে চাহি ন।-বুঝিতেও চাছ না । আি 
কঠোর তৃষিঠ সংলার-- বড়ই গুফ, বড়ই প্রাণহীন-_ একান্তভাবেই ঈশ্বর বিমুখ । 
তাই আজ এই শুফ মরুভূমিতে মানুষ নাম ধারণ করিয়া বাচিয়া থাকিতে হই ল 
চাই প্রবল আস্তিক্য বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকের প্রা ভক্তি__শুধু ভাক্ত_- একনিষ্ঠ 
ভক্তি। যাহাতে হৃদয় জুড়াইয়। যাইবে, মকুতূমে বারিসঞ্চার হইবে, চির 
অগলাবন্ধ প্রাণের দুয়ার ন্বতঃই উন্মুক্ত হইবে। বিশের সমণ্ত রূপ, রল, গন্ধ, 
স্পর্শ শবই সার্থক ও সুন্দর হইয়া] উঠিবে। পাপ, ব্যভিচার, এবং বিশেষ 
কাঁসয়। ধর্দের নামে ব্যভিচার এই গ্রেমভক্কির সর্বপ্রধান গ্রবল পিপন্থী। 
বলিতে বুক সত্যই ফাটি॥। যায় যে, প্রেম ভক্তির যিনি অবতার, শুক অ€মি কাপৃণ 
নিরীশথবরবাঁদ পুর্ণ প্রা দেশে ধিনি প্রেমভ্ক্তির মন্দাকিনী বাইক! দিষ্। জগতকে 
অমৃত পরিবেশনের পন্য আধিভূত হহয়াছিপেন, সেই ভগবান শগৌরাজদেবের 
গামে আজ স্থানে স্থানে (বিশেষ পল্লী অঞ্চলে ব্যভিচার ও পাপের যেশ্রোত 
বছহডেছে, তাহাতে ধন্ম, মনুষ্যত্ব) ভক্তি, প্রেম, ভগব!ন লীগ! সবই তপিয়। 
যাহতেছে। কাদ্দেই ব)তিচার মাত দমন করা আব আগদাদের সর্বগ্রধান ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ বর্তধ্য বলিয্। মনে করি । নতুবা কোন গ্রতিষ্ঠানেরই কোন সার্থকত। 
ন।ই) তাহাই আমার জক্ষ)। তাহার জন্য অনেক সময় অনেক জিনিষ বাণও 
দতে হইবে, অনেক খিষয্জ অনেক রকম রূপান্তর করিয়াও উপস্থিত করিতে হুইবে 


ফান্তন। ১৩৩০ ] শ্রীরসিকানম্দ দেব ১৫৭ 


অধিকারী ভেদেই শিক্ষা বিভাগ। নতুবা সাধকের নিকট চির বিমোকন 
যুগল লীলা ও বৃন্দাবন চিরদিনই নিতা ও সত্য। 
আধাত্বিক ব্যাথ্য। বা রূপকেয় সেখানে কোন স্থানই 51ই। একবার 

জনৈক শিক্ষত ব্যক্তি বৃন্দাবন লীলার কআধ্য।ত্মিক ব্যাখ্যার বই লিখিয়া প্রতৃপাদ 
বিজয় কৃষ গোশ্বামী মহাশননকে উপহার দেন। গোস্বামী প্রভূ পুস্তকের 
প্রতিপাগ্ভ ব্ষি্ন অবগত হইয়। জিজ্ঞাস! করিলেন *আধাত্মিক ব্যাখ্যার কি 
প্রয়োজন।* গ্রন্থকার উত্তর করিলেন '*আজ্ঞে, ও সবত আর কিছু সত্য 
ন্য়, তাই-_.*প্রতুপাদ গঞ্জন করিয়। বলিলেন “সত্যি নয়। আমি যে দেখতে 
পাই, সেকি মিথ্যা-বেরো এখান থেকে |” ভা ধিনি সত্যন্রষ্টা--তার 
নিকটই লীলা দ্য এবং নিতা | নতুবা কল্গুম্তি আচার পরাযণ হইয়া, বলুষ 
কালিমা হৃদয় ভরিয়া যে সে সেই নিত্যধামের নিত্যলীলার ভ্রষ্টা ঝা বক্তা, বা 
অন্ুকারী হইতে পারে 71 আজ আমরা শুধু আজন্ম শ্াত্পাপ স্মরণ করিয়া 
দুষ্ট চক্ষু তারই করণ! বারিতে ভরিয়া! লইয়া ভক্তি লাভ করিবার জন কাতর 
করুণ কণ্ঠে শুধু ডাকব শ্দয়াকর প্রতু,_দয়াকর-_- 

“হৃকৃতং ন কৃতং কিঞিৎ ছক্ষতঞ্চ কৃতং ময়া 

পাপ পক্ষে নিমগ্লেহন্মি হাঠি মাং মধুস্দন। 

যর ধরছি জাতোহশ্রি স্ত্ীযু পুরুষেষুব! 

তঞ্জ তত্রাচল! ভঞ্ আা'হ মাং মধুহ্দাল |” 

ভবদীয় 
শুঞজিজেন্দ্র প্রসাদ বনু 


শ্ীরসিকানন্দ দেব 


শর গ্রমন্ুা প্রভুর পরবন্তীষুঃগ, যে সকল মহাত্মার পুণ্যপ্রভার প্রেমভক্তির 
উন্দাম শ্রাত, ড%.সিত হুইয়! প্রবাহিত জইয়াছিল তাঞ।দিগের মধ্যে শুস্তাদানন 
খন্থতম| এই শ্ামাননের অদ্ভূত কীত্তিমান ভক্ত রাসকানন্দের সন্বঙ্গে, আগ 
আমর! সামান্ত কিছু আলোচনা ক'রব। রলিকানদ রাজার পুত্র |ছলেন। 
ইহার পিঠা অচ্যতানন্দ দেব উড়য্যার স্বর্ণরেখ। নদীর তীরবন্তী রয়নন 
লগরের অধিপতি ছিলেন। ইছার মাতার নাম ভবানী দেবী, ইহার। শিট 
করণ বংশীয় । ১৪৮৫ শকাঁবার কার্তিক শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে রনিকানন্দের 
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জন ভর। উর) দুই ভাতা, হরসকানন্দ ও শ্রীনুরারি। ছুই ভ্রাস্তাই পরম 
ভগবনক্ত। ছিযেন। ভক্তিরত্বাকরের মতে, মাকাশ বাণীতে ইহার ঠ্।মাননাকে 
আপনাদের গুরু বলয় জানিতে পারিয়া তাহার চরণে আ.স্ববিক্র্ন করিয়াছিলেন। 
ক্সিকানন্দ তদীয় গুকুদেবের একজন অতি প্রধান ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। 
তাহার অপুর্ব ভক্তি প্রভাবে, উতৎকলে শকঞ্চচৈতগ্ তত্ব বিশেষ ভাবে প্রচারিত 
হইয়াছিল এবং বিশা উৎকণ ভূ'ম, প্রধানতঃ তাহাই চেষ্টায় শ্রুকুঞ্জ প্রেমে 
নিমগ্ন হইয়াছিল। কাঁ€ার অকথা গ্রেমোম্মন্তত! দৃষ্টে, আপামর সাধারণ মুগ্ধ 
হইয়! গিয়াছিল। বোধ করি একথা বদলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তদীয় 
গুরু ঠ্ামানন্দের মৌরভ অমন লুবিমধভাবে বিকূসিত চইয়াঞ্ছিল, প্রধানতঃ 
রধিকননোর ভক্তিধশ্ন গ্রচারে। 

এই সময় বৃনংখ্যক মুসলমান, রসিকাননের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বৈষ্ব- 
ধর্ম গ্রহণ করিগ, তৎকালীন দিল্লীর বাদশ[হের গ্রতিনিধি তাহ।র উপর অসন্তুষ্ঠ 
হইয় তাহাকে পরীক্ষা করিতে টগ্ভত ভইয়াহিলেন । দেই সময়ে এ স্থানে 
একটী বণ হস্তীর উপদ্রাব, ভত্রত্য অধিবাসীগণ সন্ধষ্ত হইয়া! উঠিঘ্াছুল। 
বাদশাহর প্রতিনিধির ফচযাজ্্র। বদিকানন্দ বন্তহস্তীর সন্বুখীন হইলে, তস্তী 
নতজানু হইয়। গুপ্ত দ্বার! পদধুলি মন্তুকে গ্রহণ করিল। রূমিকানদা এ সময়হস্তীর 
কর্ণে নুধামাখ! করিনাম প্রদান করিয়! তাহাকে আঅরণো আপন স্থানে ফিরিয়। 
যাইতে আদেশ ফরিলেন। হরিভক্তের স্পর্শলাভে-পরম অশান্ত, বন্তহস্তীও 
তাছাই করিয়া'ছল। রাজ প্রতিনিধি, লোকমুখে রূসিকানন্দের এই অপুর্ধ প্রভাবের 
সংবাদ জ্ঞাত হইয় ঠ1হাকে সাদরে আহ্বান করিয়। ক্ষ+। গ্রার্গন। ক.এয়।ছিলেন। 
এই সংবাদ দিল্লীতে প্রেরিত হইলে সমর্ট পুত্র শাহ সুজা, ২০্টা বন্হস্তী 
পাঠাইয়া তাহাকে নৃতন ভাবে পরীক্ষ। করিয়া(ছলেন। বলা বাহুগ্য হরিপ্রেমে 
বলীয়ান ভক্তবন্ন রমিকানন্দ এ পরীর্গায়ও অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
রদিকানন্দের অপূর্ব প্রতাপ, ক্রমশঃ সর্বন্ধ গ্রচারিত হুইয়াছল। তাহার 
গুণে মানুষ ত দুকের কথ! বনের পণ্ুপক্ষী পর্যন্ত বশীভূত হইয়াছিল, তাহার 
স্থবিমল চিত্র প্রভাবে আকৃষ্ট উড়িষ্যুর তাবত নরুনারয তদীয় চরণে মন্তক 
নত করিয়াছিল পরম র্সক রসিকফানন্দের হরি-প্রেম-রস বাদর প্রানে 
যুগপৎ রাজ? ও ভিখারী, ব্রাক্ষণ ও চগ্াল, হিন্দু ও মুদলমান, উগৌরাগপেব- 
প্রবন্তিত ধর্মের নবীন আলোকে আনিয়া আপনাদের [বশিষ্ত1 হারাই 
ফেলিয়াছিল। এইনপে সমগ্র উৎকলবাসীর চিত্ত শ্রাগৌরাঙ্গ দেবের স্ুবিমল 


ফাত্তন,। .৩৩০] শ্রীরসিকানন্দ দেব ১৫৯, 


প্রেমে উদ্ধদ্ধ করিয়। ১৫৭৩ শকাার 'াষাঢ়ী শুরা ছ্বিতীর। ভিধিতে রখধান্ত। 
দিবসে মহা £1৭ রাসকানন্দ রেমুনার ক্ষীরচোর। গেীনাথের মন্দিবে প্রবিষ্ট হয 
গো পীনাথের প্রা শে বিলীন হুইয্। যান। তীঞাকে আর বহির্গত ₹ইতে ন। 
দেখিয়! ভক্তগণ মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইডা দেখেন, একটা সুন্দর সুগন্ধি পুশ 
গোঁপীনাথের চরণপ্রান্তে বিরাজ কারতেছে। ভক্তগণ পরম ভক্তিভরে সে 
পু্পটা গ্রহণ কিয়! জ্রীশান্দ মাধবেন্্র পুরীর সমাধি স্থানের নিকট, উহ! মহ 
সমারোছে সমাহিন্ত কারয়।, উহার উপর একটা মন্দির |নর্মাণ করিয়া দেন। 
সেই মন্দির অস্যাপিও বিরাজিত ক্স।ছে। 
“জ্র(সিকানন্দের চরজ্রের অস্ত নাই। 
প্রভু শ্।মানন্দ গুণে বিহ্বল সদাই ॥ 
শশা মানন্দের গুণে ”কবা না মোঠিত। 
বিথ্ধি প্রকার কার গায় সে চারত।* 
£পর আমর! তাভার থীলা-মাহাত্মান্থচক ডুইটী পদ উদ্ধত করিয়া এই 
গুদ্র গ্রবন্ষের উপদংহা।র করিব। 
(৯) 
প্্রয় জয় পপিক মুর র। 
করুণাময় কলি কলুষ বিহীন, নিরমল ৬৭গণ জনমনহারী ॥ 
গ্িবল প্রতাপ, পুঞ্য পরমাড়ূত, ভক্ত গ্রকাশক, স্থখদ সুধীগ। 
ডগমগ প্রেম হেমসম উজ্বল, ঝলকত খআঅতিশর ললিত শগীর ॥ 
হাত্লন্নদ ১রণচিত 19স্থণ, অন্থথণ সঙ্ক।ওঁন রস পান। 
ধাকর সব রস, গোৌর€জ্ত্র বনু, ক কব সপনে ন| জানায় আন ॥ 
অপরূপ কীর্তি, লস 5 ত্রিক্গগত মধি, কবিবর কাব্য বিদত অন্থপাম। 
1ন্পট উদ্দার, চরিত চাকু কচু, সমুঝি না শকতি পতিত ঘনশ্যাম ॥* 
(২) 
“্ধরিব কেমনে প্রাণ ধরিব কেমনে। 
দবসে আপার হইল শ্রীমুয়ারি নে ॥ 
হবি গুকু বৈষ্ুব সেবায় হইল বাদ। 
আর কি রদিকাননদ পুরাইবে সধ॥ 
এক ধে রপিকানন্দ রসের তরঙগ। 
বামল রসিকানন্দ ক্ষটরচোরা সঙ্গ ॥ 
কানিতে কানিডে [হিয়া 'র্ধরে ছঠাশে। 
দশ:দক শুন্ঠ হুইল শ্রা/মগ্রত1 ভাসে ॥* 
এই পদ রচটিত্রী শ্যাম।প্রয।। দেবী শ্রম রলিকানন্দের সহধর্দিনী 
ছিলেন। 
আজ এই পর্্যন্ত। বদি গ্রভৃ রসিকানন্দ শক্তি গ্নে ভবিষ্যতে তাহার অমল 
চরিতনুধ! পূর্ণ৪1বে আস্বাদ কগতে চেষ্টা করিব। 


দান---ভীভোল[নাথ ঘোষ বর 


আলোচনা ও চন 


সহযোগী “পললীবাদী” সংবাদ দিতেছেন ধে, প্ণাঠ বাধন! পাড়ার গোস্বামী 
বংশেরও অনেকের নামের পূর্বে পমহ্বাপ্রভূপাদ" বব বারহৃত হইতেছে। 
সময়ের যেব্ধপ হাওয়! তাহাতে ক্রমশঃ ই51 সংক্রামক হইগা উঠিতে পারে” 
শপল্লীবাসীর* এ অগ্ুমান এখনই অনেকটা কার্যো পরিণত হইয়াছে। যিন 
যাছ| নন, জগঠ্ের সমক্ষে ঠাহাকে তাহ। হইয়| প্রকট চওয়াই যে আজকাল 
কার একট রীতি হয়! উঠিননাছে। আমর! প্রাচীন নহাত্মাগথের পদীঞ্কানু- 
সরণ করিয়া এটাকে কালের প্রভাব বলিয়াই মানিয়! লই। সর্ব প্রথম এই 
“হা প্রভৃপা?” শব্ধ বাবহার করিতে আমরা গপিদ্ধ ভাগবত-বাখ্যাত 
পূাপাদ শ্রীযুক্ত শীলকান্ত গোস্বামী মন্তাশয়কে দেখিয়াছি বলিয়াই মনে 
হয়। তা] হইতেই যেন এটা ছড়ার পড়িতেছে। ইচ্ছাময়ের ধে কি ইচ্ছ। 
তাভা তিনিই জানেন। হায় ভায়! “প্রতিষ্ঠা শৃ্কপী-- বিষ)” বখিয়া আমরা 
য*ই কেন উপদেশ দি না, ছু'টো। কথা মুখস্ত করিয়া বক্তু তাঁর চোটে আকাশ 
পাতাল যতই ফাটাই না প্রতিষ্ঠার বাসনা যে আমাদের মজ্জীয় মজ্জায বসি 


গিয়াছে । এ সময় গড্ভালিক! প্রবাহে নিজেকে না হার/ইয়! সকলেরই 
সম্প্রদায়ের হিত সাধনে ঘত্ববান হওয়া উচিত। 
চি ধু ঞ 

শ্রীধুক্ত হেমচন্দ্রসরকার মহাশয়ের প্রন্মদর্শন” নামক পুস্তকের সমাঁ- 
লোচনার শেষাংশে “বীরভূমি* বলিয়া ছি'লন-__-প্বুগ্ধদেব ঈশ্বর সম্বপ্ধে কেন কিছু 
বঙ্গেন নাই, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ।” 
এই অংশ পড়িয়! কেহ কেছ নাকি জানিতে চাহয়।ছেন সেই সিদ্ধান্ত কি? 
তঞ্স্থয়ে বীরভূম লিখিয়াছেন_“ধাহারা একথা বজেন তাহারা সমলোচিত 
গ্রন্থখানি পড়িলেও পারিতেন, যা হউক আমরা সংক্ষেপে তাহার সিদ্ধাস্ত 
বলিতেছি। ধন্ম শিক্ষার দুইটী বিভিন্ন গ্রণাঁলী হইতে পারে। প্রথম গ্রণ।লীতে 
প্রথমেই ঈশ্বরকে মানিয়া লইতে হয়, ইহাই প্রচলিত এহণালী। মানব 
শিক্ষার আধকাংশ প্রণালীই এইরূপ। বুদ্ধদেব আর এক প্রণাণী ক্গবলদ্থন 
করিয়াছিলেন। তিনি পশক্ষর্থীকে বলিলেন, উরিত্র নিশ্মলকর, বাসন! 
প্রবুত্তি দমন কর, জ্ঞান ও চিন্তা মার্জত কর। সম্ভবতঃ তাহার অভিপ্রান্থ 
এই ছলে, হদয় নির্ণল হইলে আপনা ভইতেই ব্রহ্মদর্শন হইবে, তখন 
আর তাহাকে বলিয়! দিতে হইবে নাধে, ঈর আছেন, বা ঈশ্বর মানিয়। লও | 
তখন আর চিত্তা বা বল্লনার স্থান থাকিবে না, তর্ক যুক্তির প্রয়োজন হইবে 
না, অষ্টাঙ্গ সাধন দ্বারা ঠজ্তিয় সষত, প্রবৃত্তি দমন এবং বালনা-'নর্ধাণ হইলে 
সেই নিশ্মল চিত্ডে ঈশ্বর সত্ব আপনিই প্রকাশিত হইবে। * « 060 ০1 
30001) নামক পুস্তকে এ বিষয় বিস্তৃত আলো6চন! কহ! হইয়াছে।” 





ভক্তি 


“ততক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি; প্রেম-স্বরূপিমী । 
সতক্তিরানন্দরূপা চ তক্তির্ক্তস্য জীবনম্‌॥ 


সস নন 


স্পাপাশিস্পাস্পিশিললি 














[ ২২শ বর্ষ, ৮ম, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩০, বৈশীখ ১৩৩১ সাল ]. 





শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব 


“দেখত বেকত গৌরচন্, 
আখথল তুবন উজ্জোরকারী 
অগত গতিতকু ঘুদ-বদ্ধ, 
হদয়কুচর-তিমিরহাণি, 

ন!হিক তাহাতে অমাপ্রতিপদ, 
তাই লুকাইল অড-বিধু আজ, 
স্থধাকর-কর লুকাল বলিয়া, 
আনন্দে ভরিল! জগজন হিয়া, 
শঙ্খ দ্বণ্ট| কাঁংদ্য আর হুরিধবনি, 
গৌড় নরনায়ী দুরিত দূরিত, 
উদ অষ্টমীর ঘোর অন্ধকারে, 
তারি পরিশিষ্ট দেখাল এবারে 
ফাস্তনী পুরি মধুময়ী রাতি, 
নব-স্ুল-হাসি মলয় সমীরে, 

সু প্রসিদ্ধ যত বিবুধমণ্ডলী, 
নদীয়া! অ(কাঁশে ষেন তাঁরাঁবলী, 


বেঢ়ল ভকত নথত রুনা, 
কুন্দকনক কাতিয়া। 
ভেরি উইল রসকি দিম্ধু, 
উদ্দিত দিনছ রাতিয়1॥* 
নাহিক কলহ অকলহ্ক টাদ, 
আহা অন্থরে ঢাকিয়া ॥ 
প্রেম অধিয়া বিশ্বে বিতরিয়। 
নামামূতে মত্ত করিয়!॥ 
কুলে আকুল কৈল নুররধুনী, 
ভাগীরথী সাত হইয়। ॥ 
কৈল! রাললীলা পৃ্ণিমা-বসরে, 
পূর্ণিমায় অমা রচিয়! | 
নব কিশলয়ে মনোজ্ঞ! গরু তি, 
সেবিল পরাণ বধুর। ॥ 
বিদ্তার ছটায় ভার উদ্জলি, 
তার মাঝে গোরা বিধুহ! ॥ 


১৬২ ভক্ত [ ২২শ বর্ষ। ৮ম-৯ম সংখ্য। 


এস বিশ্ববাদী ভাই ভাই মিলি, চস চাদ কিরণে করি কোলাকুলি, 
নিত্যানন্দ পথে এস মবে চলি, অনিত্যের ষোহ ভুলিয়া ৷ 

সুমধুর গৌর-লীলা আশ্বাদিয়, জদয় নির্মল উজ্জল করিয়া, 
আনন্দের উৎস ধক্ধিব পরাণে, নব জন্ম ধন্ধ করিয়া! ॥ 


শীদতাচরণ চন্ত্র বি,এল 


প্রাণের কথা 


গৌরছে 1 -- 
(ন্সার) মানে না যে মার মল। 
পাব কি না পাব, দূরশন তব, 
বলতুমি প্রাণধন॥ 

আশার আশায় কতকাল রব ( ওহে) দয়াময় ভগবন্‌! 
কাহারে নুধাই কোঁথ! গেলে পাই ( তব) নুশীতল শ্রীচরণ ॥ 
যঙ দিনযান্ তত বাড়ে আশা পাব তব দব্শন। 
কোটী জন্মে দেখ! যদ পাই ( তোমার) পদযুগ অতুলন ॥ 
(আমার ) তাহাতেই নুথ নিদ্ধি সাধনার পঠিতৃপ্ত হবে মন। 
কখন ত পাব দরশন তব বল বল প্রাণ্ধন। 
এই আখাটুকু "াও দয়ময়। মুর্ধি" বড় অভাজন। 
সকল ভূপিয়া সগেছি চরণে সবথানি প্রাণ মন॥ 
দিবেন! কি দেখ যুগ যুগাস্তরে (৪হ) গৌর ভগবন্‌! 

(গার) মানেনা যে মার মন ॥ 


শহ্দাস গোস্বামী 


প্রশ্নোত্তর 


প্রশ্ন-_শ্রীচরিতামূতের অস্তালীলার ১ম পারচ্ছেদে শ্রীমন্তহা প্রহর উক্তিঃ__ 
“্কৃষ্খকে বাহির নাছি করিছ ব্রজ হৈতে। 
বঙ্গ ছাড়ি কৃষ্চ কত না যন কাচাতে ॥* 


চৈত্র ১৩৩৯) বৈশাখ, ১৩৩১] প্রশ্নোত্তর ১৬৩ 


তথাহি লঘুভাগবতাম্ুতি _ 
“কৃষ্ণোহন্তে। যহসন্ভূতে! স্তর গোপেন্দ্রনন্দনঃ। 
বৃন্দাবনং পরিতাজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি &” 
অর্থাৎ ননদনন্দন শ্ীকৃ। এবং যছুকুলপঠি শ্রীকৃষ্ণ পৃথক দুইজন। কিন্ত 
কি প্রকার? ইহার সমীচীন উত্তর কি? 
উত্তর--ধীরভাবে উত্তরালোচনা করিতে গেলে, গুশ্রটির মহিত আরও 
মনে হয় "যে, যদ গোপীনাথ ও যছুনাথ একজন ন। হইবেন তবে মথরাগ!মী 
ক্েরজন্ত গোপীকার এত বিরহোন্াদ কেন? যণ্দি “বুন্দাবদং পরিতাঙ্য 
পাদমেকং ন গচ্ছতি* কথাটি অন্বর্থে মাত্র ব্যবহত হয়, তবে-__ 
“শাসোলাসৈরথ তর পভস্ুশন1ল কমাশঃ 
কুর্বন্‌ পুর্ণ নয়ন পর়দ।ং চরুবালৈং প্রণ!লীঃ। 
স্মারং স্ারং গ্রণয়নিবিত1ং বল্লথীকে লিলক্ষীং 
দীর্ঘোৎকঠাজটিল হৃদয়স্তত্র চিত্রায়িতোইভূৎ 
ইত্যাদি পদ্ে শ্রারূপ গোঙ্বামীই বা কেন মথুরায় প্রাসাদ শীরোস্থ শরীরের 
পুনঃ পুনঃ বুন্দাবন প্মরণাদি বর্ণন করিবেন? আর কেনই বা শ্রীমতী রাধারাণী 
দু্ভীকে বলিবেন-_ 
প্বন্ধুরে কছিও মোর বথ!। 
অনলে পশিব যদি না আইসে এথ| ॥ 
মরণ অধিক্ক তেল এ ছার জীবন । 
তোম1 বিন্ু দগধে যেন দাবানল বন ॥ 
নহে ত কহয়েযেন এ হধ এড়াই। 
সোডরয়া টাদ্মুখ তবে মরি যাই ॥ 
জানদান কহে ছুথ ন। কর ভাবন। 
নিচজধে মিলিব জান তোমার প্রাপধন ॥* ( পদকলতরঃ। 
আর দুতীই বা কেন মথুরায় গিয্না যছুপতিক্ষে বপ্ধিবেন যে 
প্মীধব কি কহব বিরুহ বিষাদ! 


তিলে এক তুছ বিনে যো কছে যুগশত 
তাঁছে কি এতছ' পরমাদ ! 
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধায়ল, 


দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ। 
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কত উনমাদ মোহ বিছি ষ1ওত, 
কত পরবোধব কেহ ॥ 
দশমী দশায়ে আছয়ে এক ওধধ 
শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম। 
শুনইতে তবহি নয়ন ফেরি আত্তত; 
সে! ছুথ টি কহব হাম ॥ 
কত কতবেরি তোহে মম্বাদি লু 
কৈছন তুয়! আশোয়াঁস? 
ন| বুঝিয়ে রীত, ভীত রহ অন্তরে 


কহতাহ বলরাম দ।স॥” ( পদকল্পতরু |) 

অতএব প্রন্দছাঁড়ি কৃষ্ণ কভু না জান কাঁহাতে* কথাটি প্বৃন্দাবনং 
পরিত্যঙগ* কথাটির মত অন্ুধাবশীয়। ইহার আর্থ বদ অর্থাৎ বৃন্দাবন 
পরিত্যাগ করিয়। গজের কৃষ্ণ অন্য কোথায়ও যান ন|, একেবারেই কোথাও 
যান না এঅর্থ নছে। 

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ *গেপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর* শ্রীরাস 
ও নিকুঞ্জাদি ক্রীড়া! বিহারী শ্রীকষচন্ত্র নিতা অসমোদ্ধি মাধুর্ধা চতুষটয়ে 
বিপাঞ্জিত থাকেন। 'আরও--- 

শ্যগ্ঠপি শ্রীরুষ্ণ সর্ব মাধুর্যের ধূর্ধ্য। 
ব্রজ গোপী সনে তার বাঁয়ে মাধুর্য ॥* 

তাই “ঠ্স। প্রিয়াধিক)” অর্থাৎ মহাতাব দ্বারা, বজস্থা তত্প্রিয়া গণের 
সর্বোৎকর্ষ সূচক তাহাদ্দের সহিত বিলদিত থাক! অসমোদ্ধি মাধুর্য চতুয়ের 
একটি । এ চারিটির একটি ছাঁড়িলেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য খত হয়! 
এবং এ গুলি পূর্ণ মাধুধ্যের ধাম ছাড়। অন্তত্র থকে না। কাঁজেই 
স্বয়ংরূপ শ্কষ্ের প্রকটে বা পপ্রকটে সততই বজে থাকিতে হয়। 

পরিবারবর্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিগন ছুই প্রকার (১) বাহোন্দিয়ের 
বেষস্বীভূত হইয়! (২) অন্তরেন্্িয় মনের বিষযীভূত হইয়াঁ। প্রথম প্রকারের 
মিলনে প্রা।প্তিঅভিমাঁন 3; দ্বিতীয় প্রকারে বিরহ-অভিমান। এই দুই রস 
পরস্পরের পরিপোষক। সেইজন্ত প্রাপ্তিকালেও প্রেমবৈচিত্ত জনিত বিরহ এবং 
বিরহ কালেও নিকুঞাদি লীলার ধ্যান ধারণাবেশে মিলন | প্রকট লীলায় লোক 
ৃষ্টপ্রকাশে মধুরায় বান এবং বাহেবিয়ের অনৃষ্ প্রকাশাস্তরে ব্রজে থাকেন। 


চৈত্ব ১৩৩৯, বৈশাখ, ১৩৩১] প্রশোতর ১৬৫ 


ভ্রান্তি ও বিরহ পরম্পর পরিপোধক,-পরিপোঘক কি না সুখসংবর্ধক। 
বহির্দিলনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখ__সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে। কাস্তের সুদুর প্রবাস 
জনিত ম্থদীর্ঘ বিরহের প্রতীতি ব্যহীত সেইটি হয় না, এবং প্রোষত ভর্তৃক! 
নাক্িকোচিত বির্হাবন্থা বাতীত মোঁহনাম্ম্য মহাভাবের উদয় হয় না। 
উক্ত ভাবেই প্রেমের পরম মহিমা, শ্রীহদ্ুগবতীয় ভ্রমর গীতার দশটি শ্লোক 
তাহার প্রমাণ। ধণ্দি প্রশ্ন হয় ষে, মোহন মভাঁভাব তীব্র জালাময়, রলিক 
শেখর শুরুষ্ তাছ উৎপাদন বরেন কেন? তাহার উত্তরে এই বলায় ষে, 
"বাহিরে বিষজাল! হয় ভিতরে আনন্াময় 
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত ।” 
এই স্শ্টি মোহন মহাভাবেই পরিপ্রু'উ হয়। 
এই মোহন স্বভাব জনিত শ্রীরাঁধাঠাকু রাণী প্রেমের প্রকর্ষ দর্শনে শ্রীকষ্ের 
ঘে গৌরব অনুভব ও যে কুতার্থঠা তাহা অন্ত কিছুতেই হর না, এই রপনির্ধ্যাস 
গোঁলকে নাই, কারণ সেখানে নুদূর প্রবাস নাই। স্থুত্তরাং ইহার আহন্বাদন 
প্রকটাবতারের এক প্রধান কার্য । প্রকট ব্রজলীল!দ্ ব্রঞ্জে লুকাইয়! থাকির! 
শ্ীকষ্চচন্দ্র ইহ! আম্বাদন করেন। ত্দবস্থায় সব্বেন্দ্িকগ্রাহারূপে দেখা দিলে 
রসই থাকে নাঁ। ই জন্ত প্রেধিত ভর্তৃকার সহিত প্রচ্ছপ্ন লীল। বথা 
শীচৈতন্য চরিতামুতে__ 
প্্র্ববধু তোম! সনে ক্রীাড়। করি রাজ দিনে 
তাহা তুমি মানো সবে স্র্তি।” 
এমনি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাতে 9 গন্ীরার লুকাইয়া__ 
“জবীরাধার ভাব যথ! উদ্ধব দর্শনে । 
লেই ভাবে মগ্ন গ্রভু রহে পাত্িদিনে |" 
শকৃফণোহন্য যহ সন্ভুত* কথার এ অর্থ নহে যে, যছুবংশ সম্ভৃত কৃ নস্ঈমন্দন 
হইতে স্বতন্ত্র বন্ত। জ্ন্মলীলার গ্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই উক্তি বটে। একই সময় 
একই রুষ্ণ মথুরায় ও গোকুলে জন্মলীলা প্রকট করেন; গোঁকুলে শ্ব়ংবূপে, 
মথ্ধায় বিলাসনূগে। বূপ দুইটা হুইলেও স্বর্ূণে অভিন্ন শ্বন্ধপতঃ তিন্ন হইলে 
প্লেকে 'কঞ্টো২*' স্থলে “কৃষ্ণা? প্রয়োগ হইত। জন্মগীতার পর বিলাস 
রূপটা স্বয়ংবূপে মিশিয়া যায় তদবস্থায়ই গোকুললীল।। এবং তদনন্তর এ মিলিত 
রুপেই মথর| ও দ্বারকায় গমপ্। অতএব প্রকট লীলার নন্দনননই ব্রজের বাহিরে 
বান। কেবল চারিটি অসমোদ্ধ মাধুধ্য ব্রজে নিজের জতিন্ত্ির গ্রাহ শ্বয়ংরূপে 
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রিয়া যাইতে হয়। বাহিরে গিয়া যে সকল সক্তেগ ব! পরিকরের সহিত 
লীলায়িত হন, তীহাদের ভাবের অন্ুন্ূপ বেশ ও অভিমান ধারণ করেন। 
এইজনা মথুরা ও দ্বারকা য় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয় বেশ_ক্ষত্রিয়াভিমান এবং প্রায়াজ- 
নানুর্বপ-ত্রশ্বর্য্যের সেব!য় বা উপাপক-তক্তের বাঁনন। পূরণার্থ কথন কথন 
চতূর্ভূজাদি শশ্বর্ধ্য গ্রকটন। তথাপি যখনই ব্রঞ্জ পরিকরের কথা প্রাণে জাগে, 
তখনই গোপ অভিমান আসিয়া! পড়ে ও ব্রজ বিরহে কাতর হন! এ আর 
অধিক কি? কুরুক্ষেত্রে তো শ্রীরাধার সছিত দ্বারকান!থের সম্ভোগ বিলাস 
পর্যন্তই হইয়াছিল। যথ|1--শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে _ 


"নেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম | 
তথাপি অ(মার মন হরে বুন্দাবন।” 


তবে বেশের, ভাবের ও স্থানের পাকা হেতু মুখটা তেমন হয় না। 

জল ভক্তি সম্পাদ ₹ মহাঁশন যে প্রশ্ন প্রেরণ করিয়াছেন, উহা! জীপ গোস্বামীর 
নাটক অ।লোচনা সম্বন্ধীয় উত্তি সম্পার্ক। গ্রশ্োক্ত শীমন্থহা প্রভুর উক্তির 
তাৎপর্য, একই উপাসনা বিষয়ক গ্রন্থে ব্রঙ্গলীলা 'ও পুরলীলার বর্ণনা একত্রে 
কর] হইলে, দুই ধামের ছুই স্বতন্ত্র লীলা এক হইয়া যায়| যলওঃ একেবারেই 
শ্রুঞ্ণ ( নন্দনন্দন ) ব্গ হইতে বাহির হন না। শ্রীমহাপ্রভর উক্তির এই 
তাৎপর্য হইলে, শ্রীলণিত মাধব রচন! দ্বারা তাছার আদেশ লজ্ঘিতই হইয়াছে 
বলিতে হয়) কিন্ত তাহা কথন সম্ভব নহে । 


বৃন্দারস্তবাদী শীঘুক্ত কৃষ্ণপদ বাবাজী মহাশন কার্তিক সংখ্যা “সে।ণায় 
গৌরাঙ্গ” পত্রে ন্মলীলা প্রসঙ্গে যে আলোচন!" করিয়াছেন, বাবাজী মহাশয়ের 
সে অভিপ্রীয়ানুগারে উত্তরটা লিখিত হইল । 


এই যে সম্পাদক মহাশয়ে? প্রশ্ন, ইহা নূতন নে । এই প্রশ্নেই উত্তর দিতে 

এক সময় শুগ প্রেমানন্দ দাস ঠেষ্ট| করিয়াছিলেন । তদীয় মালশিক্ষ। হইতে 
তাহ উদ্ধৃত করিয়া আঁমার উক্তি সমাপ্ত করিলাম! 
“ওরে মন! কেনে তুল সংসার ভাবিতে ! 


শীনন্দ নন্দন.হরি '. গেলা কি ন। মধুপুরী, 
সন্দেং নারিহ ঘুচাইতে। 
যদি বল লন্দাত্মপ্ সে কেনে ছাড়িবে প্র, 


কখন ন! যায় অনা হ্থানে। 


চৈত্র ১৩০০ বৈশাখ ১৩৩১] প্রশোতর ১৬৭ 


যে ছৈতে অক্রর আইল কষণচন্জ্ে নিন! গেল। 
কে আর রছিবে বুন্দাধানে ? 

রাধিকার প্রাণনাথ সর্বদ। গোপীর সাথ, 
যদি বল বিহান্সে ত্রজেতে। 

তবে কেনে গোপীগণ বিরহে বা!কুল মন, 
দৃতী পাঠাইলা মথরাঁতে ॥ 

কৃষ্ণ যে উদ্ধব দ্বারে প্রবোধিল! গোপীকারে, 
মছিষীর দলে সদা কাপে। 

রাধি*1 স্মরণ করি নেত্র অশ্রজলে ভরি, 
ক্ষণে মুচ্ছ? বিরহ সন্তাপে ॥ 

কুরুক্ষেত্চে ছুই জনে ধার ষে আছিল মনে, 
সব ছঃখ নিবারণ কৈল। 

জানিয়! রাধার মর্দ বুঝাইলা নিজ ধর্ম, 
কৃষ্ণ প্রাপ্ডির প্রতীত হইল ॥ 

কালিন্দী কর্ণিক। শ্তাম অতেদ একই ধাষ 
কেন ইথে ভিন্ন তেদ কর। 

যাহ! কৃষ্ণ হাহ! ব্রগ সদ1 এই ভাবে ভক্গ। 
ধঘদি ভাই মোর বোল ধর ॥ 

তিন ব&' অভিলাধী , এবে নবদ্ধীণে আসি 
রাঁধ। ভাব কান্ছি অঙ্গিকারি। 

নিদে করি আস্বাদন শিখাইল উক্ত গণ 
বিস্তার করিল জগ'ভরি ॥ 

নবদীপ বুন্দাধনে কহ কহ তবেকেনে 
ছাড়া কি সে মুন! নগর? 

প্রেমান্না কহে মন রাধা বৃন্দাবণ 


এক্ক ঠাঁই শ্রাগৌর হুন্দর ॥* 


শীঅঢ়)তচরণ চৌধুরী তত্বনিধি 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১৭) 


৩২।--( তাই) বড় সাধ হয় মলে মছ। প্রভুর গুণে 
মচ] সঙ্গীর্তনে মেতে যাই । 
ম্দিগাই গ্রাণারাম জীগৌরাঙ্গ নাম 


(বুঝি ) ত্রিভাপে বিরাম তবেই পাই ॥ 
গৌরাদ আমার সহজে করুণ, 
পৃতিতের লাগি আরো শত গু, 
দণিতের হরে ছঃখ নিদারুণ--. 
কলির পীড়ন ৮তে সদাই £-- 
যেগোরাঙ্গ নাম লয় নিরন্তর, 
কি করবে তারে শমন কিন্কুর, 
পেমেছি অভয় শুনিয়। বিস্তর-_ 
সাধু শান্ত গুরু মদনে তাই 
গৌর।ঙগ নামের উচ্চ দিংছন।দ, 
শুনি পাঁপ কলি গণে পরমাদ, 
গৌর-নান মন্ত্র দর্ধপার ভনু-- 
এ মায়1-চক্রান্ত ভেদতে ভাই ১ 
গৌরাঙ্গ জীবের অর্দিনে বাঁঞ্ধীব, 
পাপ তাপি দীন দুঃখের বৈভব, 
তরিত্তে দুস্তর কলি-ভ বাণ্ব-. 
গোরা বিনে আর গতি নাই ॥ 
গৌরাঙ্গ জীবের দর্ব সাধাপার, 
সর্বতত্ব ময় সব্ধ সারাৎসার, 
(সেষে) ভক্তের আরাধ্য প্রেমিকের বাধ্য-- 
ভাবুকের (সব) শ্থথদাই £- 
যুগল উজ্জরঙ্গ বুম রতু খনি, 
তার সার বধ! গোর! গুণমাণ, 
গায় বিশ্বপ একা ধারে মানি-- 
রাইবপে কানু, কানু অগে রাই ॥ 


সম্পাদক 


অকৈতব কঞ্চ-প্রেম। 


দ্অনস্ত চৈতন্ত কথ। কছিতে ন। জানি। 
লোঁন্তে লজ্জ! খেষে তাবে করি টানাটানি ॥+ 


বামমের উদ ধরিবার মত এবং পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের $ষত আমার 
লাধ হইয়াছে অনন্তের মত বিস্তৃত শ্রীগৌরাঙগ কথ! আলোৌচন| করিল! চিত্ত 
গুদ্ধি করিব। শ্রাগৌরাঙ্গের শেষ জীবন, মহ! বিরহের প্রেম-চিত্র-_-আশ্রু- 
সজলের অফুরস্থ উতৎ্ন। রা রামানন্দ ও শ্ববপ দামোদর সেই লীলায় নিতা 
সহচর | সেই মহ! বিরহের প্রেম-চিত্র মরণ করিয়। আমাদের চণ্তীদাসের' 


সেই শ্মতী রাধিকার পুর্বরাগের পদটা মনে পড়িতেছে।_. 


যমুন! যায়! মেরে দেখিস! 
ঘরে আইল বিলোদিনী। 

বিরলে বসিয়] কাদিয়া কাদিয়! 
ধেগায় শ্বামরূপ খানি ॥ 

নিজ করোপর রাখিয়া! কপোল 
মহাযোগিনীর পারা। 

ওঞ্ুটা নয়নে বচিছে সধানে 
শ্রাবণ মেখেরি ধার ॥ 

হেন কালে তথ! আইল ললিত! 

রাই দেখিবার তরে। 

সে দশ। দেখি! বেখিত হইয় 
তুলিয়া লইল! করে 

নিজ বাস শিয়া মুছিয়! পুছয়ে 
মধুর মধুর বাণী। 

“আঞ্ধু ফ্েনে ধনি হয়েছ এমনি 
কহবা কি লাগি শুনি ॥ 

আজনম মুখে হাঁস বিধুমুখে 


কু না ছেরিয়ে আন। 
২ ২২ 


১৭৪ তক্ভি [ ২শ বর্ষ, ৮ম-- নঈম সংখ্যা 


আজু কেন বল কাদিয়। ব্যাকুল 
কেমন করিছে প্রাণ ॥ 
চাচর চিকুর কিছু লা স্বর 
কেনে &ৈলে অগেয়ান।” 
চগীদান কতে বেজে ছ হাদয়ে 
শ্বামর পিরীতি বাণ॥ 
শ্রীমতীর লপিত ও বিশাখা যেমন মর্্সথী সেইবপ নীলাচলে গম্ভীরা- 
গৃছে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ উঘাড়িয়া কৃষট কণ] আলাপন কালীন অবিরল অশ্রু 
জলের সাস্তনাকারী ও ভাবগ্রাহী ম্খুনথা বায় কঝামানন্দ ও স্বরূপ জামোদর টি 
এই রা পামানন্দের শর্গ-মন্দাকিনীর ভ্টায় পবিত্র ও তধামাথা জীবনী আলো$ন! 
করিয়। আজ আমরা অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমের মহিম! উপলব্ধি করিতে 
চেষ্ট1! করিব। ক্কুপাময় পাঠিকগণ শক্তি সঞ্চার করুন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য মগাগভূর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া যখন অনান্ব।দিত-পুর্বব, 
পরম লোভনীয় এবং জীংবর একমাত্র কাম্য উশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্তব 
অবগত ভকইদ্। মোহিত হইয়! ছিলেন খন তাহার হদয় কন্দরে 
একটী মহতী বাসনার উদয় হইয়াছিল যে, শ্রীগৌরাঙগ প্রভুর স্টায় এই অদ্ভুত 
প্রেমসিদ্ধুর সহিত যদি বিষ্যা-নগরাধিপ্ প্রেম প্রবাহিনীবৎ শ্রীল রায় রামানন্দের 
মিলন ঘটে তাঁঃ! হইলে সে মিঙ্গন যোগ্যের সন্ছত যোগ্যের মিলনের ন্যায়ই 
মনোরম হইবে। বিশেষতঃ বেদান্থাদদি শুফ জ্ঞান-চচ্চাঁয় কালাতিপাত করার 
এলং প্রেম-তত্বে তাহার অধিকার ন। থাকার তিনি শ্রীমন্মহাগ্রভুকে তৃথ্ট 
করিতে পারেন নাই । তাই প্রভূ যখন দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের *অভিল।ষ 
জানাইলেন তখন সার্বভৌম বিশেষ কররয়া বলয় দিলেন প্ তিনি যেন 
' বিষ্তানগরে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। 
আমবু শুনিয়াছি প্রেমিক কব চগ্রীদাসের সহিত বিভ্তাপতির মিলল 
হঈয়াছিল, কিন্ত চণ্ডিদাসের সর্ত যদি শ্রঃগীরঙ্গের মিলন তইত তাহ! 
হইলে যে কিরূপ মধুময় হইত তাহা আমর সহগ্েই অনুমান করিতে 
পারি। কারণ-- 
শ্চগ্িদাস বিছা!পতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত জীগীভগোবিন্দ।* 
এই দকল শ্রাগস্থ প্রভৃতিই যে মহাপ্র়ুর মহাবিরহী জীবনের একমাত্র 


চৈত্র ১৩০৯ বৈশাখ ৯৩৩৮ ] অকৈতব রুষ্ণ-প্রেম ১৭১ 


অবলম্বন ছিল। প্রত্থর এই অন্যতম মন্দ্রী রাস রামানন্দের ন্যার ভক্তের 
সহিত তাঁহার মিলন কাহিনীই বোধ হয় ধর্ম জগতের সর্বাপেক্ষ! উত্রুষ্ট 'ও 
সুলাবান আধ্যাগিক!। আমর সেই সুমধুর মিলন কথাই এইবার বিবৃত করিতে 
চেষ্ট। করিব। 
শ্লীগৌরাঙ্গ সার্বভৌম ভট্র'চ!ধে্র কথামত |বগ্থানগরে আসিয়াছেন। তিনি 
প্রসন্ন সলিল! গোদাবরি জলে স্নান করিয়া ঘাটের দ্ধদুকে বসিয়া নাম জপ 
করিতেছেন। সেই নবীন সল্গাসীর জাত্বহার] গ্রাণের "বৃষ কৃষঃ কৃষ্ণ কৃষঃ 
কৃষ্ণ ₹ৃষ্ণ কৃঞ্চ ছে এই মধুমাষ নামের স্তধাঁমাধুরী, তাহার কনক- 
ফান্তর দশদিক আলোকিত প্রভা, আয়ত নেত্রের সধাক্ষরিত দৃষ্টি, তাবৎ 
নর-নারীর চিত্তে এক প্রলয় প্লাবন বহাইয়! দিতেছল। অহ! মাগুষের 
ক্ঠ যে এত মধুর হইতে পারে এবং অঙ্গকান্তি যে দেবচার ন্যায় হইতে পাক 
তাহ! যে তাহার কখনও গপ্রতাক্ষ কার নাই । তাই তাঁহার! প্রতৃ:ক 
দেখিয়া ভাবিতেছে, ফে এই অপূর্ণ সগ্যালী? 
এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যাপার শুনুন । তিনি ঘাটে আমা ম্লান করিবার 

পুর্বে, তত্রত্য নর-নারীর চিত্তে ব্রঙভাবে বিাঁবিত করিবার জন্যই বোধ 
করি এক 'নির্বচনীয় প্রেম'তরদ উতভ করিয়াছিলেন। গোদাবরী ভায়ে 
কুল্ুমিত উপবন দেখিয়া তাঞার প্রেম-বিহ্বণ চিত্তে শীবৃন্দাধংনের মধুমন্ধী 
শ্বতি জাগিয়! উঠিদাছিল )-- 

“গোঁদাবরী দে থ হল যমুনা ম্মরণ। 

ভীরে বন দেখি শ্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ 

সেই বনে কথোক্ষণ কার নৃঠা গান। 

গোদাবরী পার &য়া কৈল! তাহা সান | (68৮) 


ঘাটের অগুরে বনিয়! মহাএাতু নাম জপে |বভোর হইয়া! কহিয়াছেন। 
আর চিত্রার্পিতের ন্যায় শত শত ব্যক্তি তাহাকে ঘেরিম। তাহার অপূর্ব মাধুরি 
নিরীক্ষণ করিতেছে । এমন সময়ে তক্তচু ''মাণ রাদ বাম!নন্ন আলিম ছিল্গ 
মূল শ্রসের ন্যায় তীছ!র চরধে পতি হইলেন। মহাপ্রভু বলেন আমি 
বুঝিদ্তেছি “তুমি সেই বামাননা রায়।” রাঁষানন্দ বিনীত ভাবে বলিলেন 
"এই শুত্রধম আপনার ধম দাসই বটে।” তখন মহাপ্রভু সাননে খ্ামা- 
নাকে বুকে জড়াইয়া ধর্রলেন। শ্রক্কষ্চদাস কবিরাজই ই অমৃতোপম 


১৭২ ভক্তি [২২শ বর্ষ, ৮ম--৯ঘ সংখ্যা 


ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন সুতরাং «ই প্রবন্ধের বহু গান আদয়! 
গুহার গ্রন্থ হইতে স্থান বিশেষ দেখিয়। দেখিয়! উদ্ধৃত করিব। 
“তবে প্রভূ কৈল তারে ছু আহিজন। 
প্রেমাবেশে গ্রতু ভৃত্য গেছে অচেতন ॥ 
শ্বাভাবিক প্রেম দৌছার উদয় করিলা। 
দৌছে আলিজিয়! দেহে ভূমিতে পড়িলা | 
ত্স্ত ম্বেদ অক্র কম্গ পুলক বৈবর্ণা। 
দঁহার মুখেতে গুনি গদ্‌ গছ্‌ কৃষণবর্ণ ॥* 
যামানন্গ রায় ইতিপূর্বে কথনও মহাগ্রভূর নাম পর্যযনও শব করেন 
নাই। কিন্তু প্রথম দর্শনেই সেই অপূর্ব সল্গআাসী হার সমগ্র হৃদয় ধরিয় 
আবর্ধণ কারিল। তিনিচির অভিলধিত দ্রব্য প্রাপুর ভাপ সাদরে তাহাকে 
হওয়ে বরণ করিয়া! লইলেন। হৃদয়ের আবেগ কতকট। প্রশমিত হইলে 
শ্রীগৌরাগ বলিলেন,-- 
"সার্বভৌম ভট্টাঁচার্ধ্য কছিল তোমার গুণ। 
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন! 
তোম! মিলিবারে মোর হেথা আগমন। 
ভাল হইল অনায়াসে পাইল দর্শন। * 
রামরায় সঙ্গ্যাসীকে দেখিয়াই আনলিত হইয়াছিলেন। আবার সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের কথ! শুনিয়! বলিলেন_-প্তিনি আমাকে তাহার দান বলিয়াহ 
মনে করেন, ধাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাছাই তাহার খআকাজ্ষ।। তাহার 
ক্কপা আজ আমার মনুষ্য জন্ম মফল করিতে আপনার আগমন হইয়াছে। 
আপনি শাঁমার ভ্তার় অন্পৃহ্ঠ বিষয়ীকে স্পর্শ কিয়া ধন্ত করিলেন, ইহাতে 
বুঝলাম আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনিযে স্বয়ং নারায়ণ ইহ] বুঝিবার 
আরও একটি কারণ দেখিতেছি। আমার সছিত ব্রাঙ্গণাদি নান' জাতীয় 
লোক আসিয়াছে ।* যাহার! কখনও হরি নাম মুথে আনে নাই, ভক্তি 
৬ বিপুল বিদ্যানগর সাম্রাজ্য অধিপতি রাজ! রাষানলা রায় অতীব জার়্ন্বয়ের লহিতই 
গোঙগাবরী লদীতে ম্লান করতে আলিতেন যখ! 
| "ছেরকালে গোলায় চড়ি রাহানলগ য়ায়। 
সান করিযায়ে আইল! বাজন! বাজার়॥ 








চৈত্র ১৩৩*, বৈশাখ ১৩৩১ ] অকৈতব রুষ্-প্রেম ১৭৩ 


বার্তা কোন দিন অবগত ছিলনা তাহারাও আজ আপনার প্রভাবে কৃ 
প্রেদে কুল হইতেছে এই সমস্ত দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াঁছ অ।পনি সাধারণ 
মনুষ্য নছেন। | 
বিনয়ের থনি গ্রীগৌরাগ্গ দেব অমনি বলিয়া উঠিলেন__পনা না রামরায় 
তাহা নহে, তুমি শ্রীকৃষ্ণের, একজন শ্রেঠঠজ্তক্ত তোমার অকথ্য-প্রেম 
হইতেই তাবৎ লোকের চিত্ত শ্রীরুষপ্রেদে দ্রবীভূত হইয়াছে । আমার 
কথ! কি বলিতেছ? আমি মায়াবাদী সম্গযাপী, আম কোন দিনই গেছ 
ভক্তির ধার ধারন, আমিও আজ তোমাকে স্পর্শ করিয়াই কৃষ্ণ প্রেমে 
পাগল হইয়া! যাইবার মত হইয়াছি। এখন বুঝিতেছি আমার কঠিন চিত্ত 
বীনূত্ত করিখার জন্ত সার্কতৌম ভট্াচার্ধা কৃপা করিয়! আমাকে তোমার 
নিকট পাঠাইয়াছেন,__ 
"আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী । 
আমিই তোমার স্পর্শে কষ প্রেমে ভাগি॥ 
এই জানি_কঠিন মোর হদয় শোধিতে। 
সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ 
এইরূপে উভয়ে উভয়ের স্তরতি করিয়া আনন্দ গ্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
এমন সময় একগ্ন বৈদিক ব্রাঙ্গণ আসিয়। শ্রী:গীয়াঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। 
তিনি তাহাকে টৈষ্ব দেখিয়া তাহার নিমন্ত্রণ শ্বীকার করিলেন এবং 
রামরায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ ছাঁলিয়া বলিজেন “তোমার মুখে 
কষ কথা শুনবার আমার বড়ই সাধ, আবার ঘেন তোমার দর্শন পাঁই।” 
সেই মধু-মুংতির মধুমাথা কথাগুণল শুনয়া রামরার় একেবারে 
গাপয়া গেলেন; তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন প্প্রভু ভূমি দয়াময়, ছয় 


তার সঙ্গে আইলা বছ বৈদিক অ্রান্ধণ। 
বিধিষতে কৈলা তেঁকো ম্লান তর্পন |" 

গর এ 
প্রাহানন্দ আইল] অপুর্ব সন্ন্যাসী দেখিয়1॥ 
স্বর্্য শত সম কান্তি অরুণ বসন। 
গুবলিত প্রকাণ্ড দেছ কমল লোচন॥ 
দেখিয়! তাহার যনে হইল চমৎকার | 
আসিয়া করিল দগডহৎ দমগ্ধার |” 


১৭৪ ভক্তি | ২২শ বর্ষ, ৮ম--টম সংখ্য 


করিয়া! যখন এ অধমকে দর্শন দিয়া এখন (কচু দিন এস্থানে অবস্থান করিয়া 
আমার হুষ্ট চিত্ত শোধন করিয় দিয়! যাও?” এই কথা বলিয়। রাম্রা্ 
তাহাকে প্রণাম করিয়া অতিকষ্টে গমন করিলেন । 
জ্বীগৌরাঙ্গের সেই গ্রেমোজপ, শত টা বাটা ঝলমল শ্রমূর্তির 
প্রতিচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়! রামরায় গৃহে ফিরিয়া গেলেন আর কাঁঙালের 
ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষ্থ সেই ব্রাঙ্গণ গৃছে গমন করিলেন। সহায় পাঠ কফগণ। 
এখন আপনারা চিন্তা কুন এই বৈরা!গার পূর্ণ আদরশশ এবং গ্রচ্ছন্নাবতায় 
শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত অতুল নৈভবশালী রাঁজা রামরায়ের প্রথম মিলন কিরূপ 
অদ্ভুত হইয়াছিল! 
আমর! পুর্বে বলিয়াছি রাঁমরায় যখন গেদাবরী নদী-কলে গান 
করিতে আসতেন তখন বনু বৈদিক ব্রাঙ্গণ তাহার সহিত ম্গল্ধ্ব'ন 
করিতে করিতে এবং শত শত বাদক বাস্ত বাঁজাইঙ্জ! তাহার অন্ুগমন 
করিত। সেই পরম গম্ভীর রাঁজ। রামানন্দ এই অপুর্ব-দর্শন সন্যাসীকে 
আলিঙ্গন করয়া অতীব [ব্চলিত হুইয়৷ পড়িলেন এবং মহাগ্রভূর শ্ীঅঙ্গে 
যখন শুভ, শ্বেদ, শা) পুলক, বৈবর্ণা প্রভৃতি সান্তবিক বিকার সকল 
প্রকাশিত হইয়! পিল তথন ব্রা্ষণগণ একের রে শ্তম্তিত হইয়া গেলেন,--- 
".থিয়। ব্রাহ্মণগণণর ছেল চমত্কার 
বৈদিক ব্রাঙ্ণ সব করেন বিচার ॥ 
এই ভ সন্নযাপীর তেজ দেখি বর্গ সম। 
শৃ্র আলিঙ্গিয়। কেনে করেন ক্রন্দন ? 
এই মহারাজ মতাপতগত গন্ভীর। 
সন্গ্যাসীর স্পর্শে মত্ত, হইল আস্যর। * 
আজ পুণ্াতোয়া গোদাবরী তটে যে অপুর্ব প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হুইল 
রাজার সঙগী বহর বিপ্রগণ তদর্শনে যে চমতকুত হইবেন তাহাতে আর 
বিচিত্রতা কি? কারণ প্রেমের নিগুঢ় ও [বচত্র ক্রিয়া এতাদৃশ লোকের 
একেবারে অজ্ঞাত ছিল। ইহাদের হৃদয় ক্ষেত্র ত্মাসৃত বর্ণে পষোগী 
প্রস্তুত ছলনা বলিয়াই খোধহয় মহাগ্রভু ব্রাঙ্গণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ উপলক্ষ 
কাঁরয়া এন্থান হুহতে প্রস্থান কল্িয়াছিলেন এবং গাপনে ঝামানন্দের সহিত 
মিলিত হইয়| তাহার সাধন সিদ্ধ চিত্তে, অটেকতব কৃষ্ণ প্রেম অর্পণ 
করিয়াছিলেন | 


চৈত্র ১৩৩০, বৈশাধ ১5৩১ ] অকৈতব কষ্চ-প্রেম ১৭৫ 


আমর! যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন মহারাজা প্রতাপ রুদ্র উড়িষ্যার 
সিংহাসনে আঁধিত ছিলেন।, ইনি অগ্রতছত প্রভাবে ৩৬ বৎমর কাল 
যাবত রাজত্ব করিয়াছিলেন এব* ইহার বিশ!ল রাজ্যের সীমা পেতুবন্ধ 
রামেশ্বর পর্যন্ত ছিল। রাঁজাধিরাজ প্রভা কদ্র একদিকে যেমন বিশ।ল 
সাম্রাজ্যের অধিশ্বামী ছিলেন পর দিকে আাবার তিনি মহাপ্রভুর একজন 
অনুরাগী ভক্ত এবং তদীয় ৬৪ মোহান্তের অন্ততম ছিলেন। তাহার শ্রীগৌকাঙ্গ- 
প্রেম অদাধারণ ছিল, মহা পতুর ক্ৃপালাভের জন্ত তিনি বলিতেছেন, 


প্রভু কুপাবিনে মোর রাঁভা হাতি ভায়।॥ 
যদি মোরে কৃপা মা করিবে গৌরহরি। 
রাজা ছারি প্রণব হইব ভিখারী? 


এবং তাহার উৎসাঠেই করি কর্ণপুরেব গ্রন্থ সমূহ রুচিত হইয়াছিল। 
রামানন্দ বায় এই মহারাঁজার তধীন রাজা, মন্ত্রণাদাঁতাঁ এবং প্রিয় পাজ 
ছিলেন। সময়ে সময়ে হাাকে কুট রাজকার্ষেয সচাদুতা করিবার অন্য 
রাজধানীতে গমন করিতে হইত। তিনি স্বয়ং হহাপ্রভুর নিকট আপনাকে 
র।জসেবী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিগাছেন।-__ 


*কাহ! তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ । 

কহ মুখ রাঁজসেবী বিষয়ী শুদ্রাধম ॥* 
নিতান্ত পরিতাপের ব্যিয় যে আমরা এই রামানন্দ রায়ের বাল্য চক্র, 
(শক্ষ!, বিবাহ, রাজকার্ধয লশ্বন্ধীয় ঘটন!| কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। 
সম্ভবতঃ ১৩০০ শকের শেষভাগে বটক অঞ্চলে তাহার জন্ম হয়। 
তিনি জাতীতে কাযস্থ ছিলেন তবে তীছার জাতীয় উপাধি জানা বায় না! 
কেবল মাত্র তিনি বৈধ সুলভ বিনয়ের বশে মহাগ্রন্ুর নিকট আপনাকে 
হীন শূর্ধ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। উপরের পয়ার়েই তাহা দৃষ্ট হয়। 
অন্ত উক্ত আছে, 

*এইত সন্যাসীর তেজ দেখি হূর্য্য সম। 

শূর্ধ আলিঙ্গিয়। কেনে করেন ক্রন্দন ॥* 

মহাপ্রভু রায় রামানন্দ দ্বার! প্লিমভক্তি তর জগতে প্রকটিত করিপ্সাছেন 

এবং ভক্তের মাহাত্মা বাড়াইডেও তিনি অতিশয় নিপুন ছিলেন। তক্কের 
মাহাত্সা জগঘ্বাসীকে জানাইবার হখনই যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তখন 


১৭৬ ভক্তি ২১শ বর্ষ, ৮ম--৯ম সংতয। 


তখন তাহ গ্রহণ করিয়াছেন । একদিন বল্লভতভট্রের নিকট কথা প্রসঙ্গে 
তিনি বলিলেন, 

পরংম।নন্গ রায় মহ। ভাগবত প্রধান। 

তেছে। জানা ইল, কৃ স্বয়ং ভগবান ॥ 

তাতে প্রেমভক্ত পুরুষা। শিরোমণি। 

রাগ মাঞে প্রেম ভক্তি সর্বাধিক জানি ॥ 

দস্ত সথ্য বাংসল্য মধুর ভাব আর! 

দাস সথা গুরু কাস্ত জাশ্রগ যাহার ॥ 

বরশ্ব্ধ্য জ্ঞান যুক্ত কেবলভাৰ আর। 

খশ্বর্ধ্য জ্ঞানে ন। পাইল ব্রজেন্দ্র কুমার ॥ 

গশুদ্ধভাবে সথ! করে স্বন্ধে আরোহণ। 

শুদ্ধভ'বে বুজেশ্বরী করিল বন্ধন ॥ 

"মোর সথ1, মোর পুত্র" এই শুদ্ধ মন। 

অতএব গুকবাস করে যারে গ্রশংলন 

্রশ্বধ্য দেখিলেছে। শুদ্ধের নছে এরশ্বরধ্য জ্ঞান। 

অতএব পরশ্থর্গা হইতে কেবঙগভাব প্রধান ॥ 

এসব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ 

জনর্গল রদ বেভা, প্রেম] ধনন্দ ॥* 

আমর! রাঁধ মহাশয়ের ব্যক্তি গত এঁতিহাপক পরিচয় বিশ্যেঃকিছুই জানি 

না । কিস্তৃত্তীহার গভীর প্রেম-রসতত্ব-জ্ঞানদের পরিচয়ঃ শ্রচঠিতামৃতঃ, হইতে 
জানিতে পারি । উক্ত গ্রন্থক!র শিখিগাছেন,-_ 


"রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার । 
যার মুখ কল প্রভূ রসের বিস্তার । 

ও ৪ রি 
মহ! গ্রভৃর ভক্তগণের দুর্ণম মছিষ1। 
তাছে রামানন্ের ভাব ভক্তি প্রেম সীমা ॥* 

ত্ী গু চু 

£& 

গৃতস্থ হইয়া! রায় নফে বড়বর্গের বশে। 
বিষণী হইয়। ঈন্নযাসীরে উপদেশে ॥* 


চৈত্র ১৩৩*, বৈশাখ ১৩৩, ] অকৈতব কুষ্ণপ্রেম ১৭৭ 


এই নল্ন্যাপী স্বয়ং শ্ীগৌরাঙ্গ । ধিনি-_- 
“ভক্তি-তত্ব প্রেনে কহে বারে হরি বক্তা |” 
রস, অনর্গল-রদ এব সেই অনর্গল-রম-বেত'" রামনায়ের বিস্তারিত পরিচন় 
প্রদান করিবার স্ুক্ত আমদের কোথায়? 
রামানন্দ সমস্ত দিবস অতীব উতৎকঠ।য় কাটাইয়া নিশীথে ০ই বিপ্রগৃহে 
অপুর্বব মুত্বি নবীন সঙ্গযাসীর সহিত মিলিত হইলেন। ভিনি প্রভুর চরণে 
লুটাইয়! পড়িলে প্রভু আদরে তাহাকে তুলিয়া বক্ষে ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে 
পরস্ত হইগ্জা উভয়ে উপবেশন করিলে ধণ্$ কথা আরম হুইল। 
এই যে রামরায়-কথিত ধর্মের ক্রম বিকাশ ইহা! জগতের ধর্শাস্ত্রের এক 
অভিনব ভ্যৃল্য সম্পদ | জগতের অপর কোন ধন্মগ্রন্তে ইহার ক্গীণ ছায়াও 
বর্তমান নই। এখন মহাগ্ুতুর প্রশ্ন করিবার ওন্গি শুগুন,-_ 
“কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিক! স্বরূপ। 
ক্স কোন তত প্রেম কোন ভত্ববপ॥ 
কুপাঁকব্িি এই তব কহত আহারে। 
ভোঁমা বট কেহ ইভা নিরাপতে লারে। 
৪ ধা গু 
দারিভৌম মলে মোর মন নির্মল হউণ। 
কৃষ্ণ ভর্তি তত্বকথ! তাহারে পুছিল ॥ 
ঠেজ কহে আমি নাঠি জানি রৃষ? কণা। 
সবে রামানন্দ জানে তিহ নাত হেথা | 
হোমার ই আইলাম তোমার মছিম। শুশিয় | 
তুমি মোরে স্তুতি কর দন্যাপী জানিয়া ॥ 
কিব! বিগ কিবা ন্টাসী শু্র কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণ তত্ববেত্ত। সেই গুরু হয়ু॥ 
সন্নামী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন। 
রাধাকৃষ্ণ তত্ব কহি পুর্ণ কর মন॥” 
মহা প্রতু বলিলেন প্রামরায় তোমার তব কণ। শুনির। তৃপ্ত হইতে আপিরাছি 
এখন সাধ্য নির্ণর সম্বন্ধে কিছু বল।” রামরায় ইছ। শরণ করিয়া] ঠাহা॥ 
চরণে বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়। বলিলেন_প্রভো।! শ্বধর্মাচয়ণেই বিষুঃ 
তক্তিয় উদয় হয়। তাহার গ্রমাণ,-- 
এ 


১৭৮ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্য। 


বর্ণাশ্রমাচারবতা। পুকষেণ গরঃ পুমান্‌। 
বসু ারাঁধাতে পদ্থ। নাগ্ত্তত্তোষ কারণম্॥ (বিষুঃপুরাগ ) 
অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারশীল পুরষ দারা পরম পুক্ষ বিষুর আনাধিত হয়েন। 
ইহ! ব্যাতীত তাঁহার পরিতঠোষের আর দ্বিতীয় পথ নাই। 
প্রভু ইছাতে তৃপ্ত হইলেন না বলিলেন “ইহা! ধান্মর বাহানাধন, ইহার পরে 
আয়কি আছে বল--:* রামরায় বজিজেন, "তাহ! হইলে কৃষে কর্ধার্পণই 
সাধ্য সার। শানে আছে, 
“যত করোধি ষদশ্নীসি যক্জুহাষি দ্বাসি যৎ। 
যত্তপস্যস কৌন্সের় তৎ কুকস্থ মদর্রন্ম্‌ ॥* (গীতা) 
অর্থাত কে কৌন্তেচ, তৃমি যাহ| কর, যাঠা আংহাব কর, যাহ হবন কর, 
বাঁ! দান কর, যে তপন্তা কর তাহ! সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে। 
রুষ্ে কন্ধার্পণ করিলে ও সকামতা। দোষ দূর হয় না। কেবল মাত্র রুষ্ 
প্রাপ্র জন্ত কর্মাকে নিষ্চাম বর্ম বলা ষায়। ভু কিস্তৃইহাও বাহা বলিয়া 
উপেক্ষা করিলেন এব" ইহার পরে যাহা আছে তাহাই বলিতে বলিলেন। 
£ভু যখন সকাাম ও ন্ষ্ষাম উভয় বিধ ধন্দমুকেই বংহা ধর্মী বলিয়া! উপেক্ষা 
করিলেন তখন রাঁমরায় বলিলেন তাহা হইলে আমাব মনে হয় শাধন্দ তাগই 
সাধা তন্ভবং সার । যণ' শ্রীঃস্তগবদ্গী "য় ভীবধ-অর্জুনকে বলিতেছেন__ 
প্সর্বধন্ম।ন্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রঞ্জ। 
তহং ত্বাং সর্ব পাপেভো! মোক্ষমিষ্যামি মা শুচ£ |" 
এই শবণাপত্তি ধা্র মুল ছুঃখ দূরভূত করিবার বাদন। আছে সুতরাং 
গ্রভৃ ইহ্তাকেও বহা বলিয়া উপেক্ষা কণিয়। ইগারপর কহিতে বলিজেন। 
তখন রাঁমরায় দেবিশেন জ্ঞনি তক্তর প্রস্ আআ স্বথ দুঃখের অন্ুস্ূতি 
না স্থতরাং তিনি জ্ঞান মিশ্র। ভক্তিই সাধা বলিয়! কীর্তন করিলেন। কিন্ধু 
গ্রভ তাহ! শ্বীকার করিলেন না। 
তথন রামরায় বলিলেন তাহা হইলে জ্ঞান শৃন্ত ভ'ক্তই শ্রেষ্ঠ । ফেহেতু,_- 
প্জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাত্য নমন্ত এব 
জীবস্তি সন্দুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্‌। 
স্বানেস্থিতাঃ শ্রতিগতাং ওজু বাজ্মনে।ভি- 
ধেগ্রায়শোহলি তঞ্িঠোহ প্লিতৈন্ত্রিলো কাম ॥* 
ভাঃ ১০।১৪।৩ 


চৈঞ ১৩৩৬, বৈশাখ ৯৩৩১ ] অকৈততব কষ্ণপ্রেম ১৭৯ 


অথাৎ হে ভগবন, যাহার! নির্বেদ ত্রহ্মভ্ঞান প্রয়াস না পাইয়া ভকত-সঙ্গে 
বান কবেন এবং ভক্ত-মুখরিত ভবদীয় বার্থ। শ্রবণে দেহমন ছার!-_তাহাতেই 
জীবন অতিবাছিত করেন, ছে দেব, তৃমি জিভুবনে অজিত হইয়!ও তাহাদিগের 
দ্বারা িত হইয়! থাক।* 
প্রভু ইহা মান্ত করিলেন কিন্ত ইহা৭ পরে কথা বলিতে বলিলেন 
বৈষুবধর্ম্ের সাধন-তত্বের প্রথম গোপান বিশুদ্ধ ভক্ত হইতেই সঞ্জাত। 
বৈষ্ণবধন্দের--সাধনায় সাধক এইবপে সাধ্য তথ্বের [নগুট প্রদেশে ক্রেমশং 
উপনীত হয়েন। 
প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রায় বলিলেন, প্রভে। প্রেম ভক্তিহ স্ব সাধ্য লার। 
ইহার পর তিনি এই শ্বরচিত শ্রোক পাঠ কা্িলেন যথা, 
নানোপচারকতপুজনমার্তেবন্ধাঃ 
প্রেষৈব ভক্তহদয়ং নুখবিক্রতং স্তাৎ। 
যাবত ক্ষুদত্তি জঠরে, জঠা পিপাসা, 
তাবৎ ম্তুখান্ধ ভবতো ননু ভক্ষ্য পেয়ে ॥” 
অর্থাৎ বিবিধ উপচার ত্বার! পুর্জা ব্যতিত৪ কেবল প্রেম দ্বারাই ভ্-হায় 
শুথে দ্রবীভূত হয়। বে পর্যান্ত বলবহী শুধা ও [পপাসা বর্তমান থকে, সেই 
পর্যন্তই ভক্ষয পেয় সুখের কারণ হয়। 
রামরায় পুনরায় প্রেম ভক্তির ৪দাহরণ শ্বব্ূপ আগ একটা শ্লোক পাঠ 
করিলেন উহ্ছার অর্থ,--ষদিকোথাও ₹ৃঞ্ণতক্তি রদ ভাধিত1 মতি পাওনা ধান তাছা 
ভতক্ষণাৎ ক্রঃ কর। লোভই উঠার একমাত্র মুভ | কোটি জাম্মর হুরুতি দ্ব'রাও 
এই স্ুহ্ষ্কর লোভ জন্ম কিনা লন্দেহ |” 
এই প্রেম ভক্তির রাঙ্গযে উপনীত হইলে গ্রহ বাঁমরায়র বান সম্মত 
এদান করিয়া! আরও উচ্চ মত প্রকাশ করিতে বল্ললেন। 
তখন রামরায় প্রেম ভক্তির প্রথম পোঁপান স্বরূপ দ্ান্ত প্রেমের কথা উল্লেধ 
করিয়। একটি শ্লেরক পাঠ করিলেন, তাহার মন্দার্থ এই যে,ভ্ীভগ ধানের দাসগণের 
মকল সিন্ধিই করতলগত।! এবং দাস্তপ্রেমেদ এই ভাব সুচক একটি শ্লোক - 
পাঠ করিলেন ষে আমি তোমার দাদ হইয়া সতত তোমার চনত) করিয়! গ্রসন্প- 
চিত্ত হইল»! এবং তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করম হৃদয় স্বামী করিয়া রাখিব। 
প্রভু অনেক উচ্চাঙ্গের সাধনার কথ। বলির! যাইতেছেন, প্রেমভক্ষির সাধক 
কে কিন্তু কর্ধানুষ্ঠান দ্বারা ভগবন্াস্তের জন্ত গাঁকুল হইতে হইবে। সাধক 


১৮৩ ভদ্কি [২২শ ব্য, ৮ম ও ৯ম সংখা 


যখন দাশ প্রেমে সিদ্ধ হন তথন তাহার ঝাহাজ্ঞান ও বাহাতৃষ্কার খিলোপ হুইয়! 
যায় এবং তাঁহার চিত্ত মধুলুব্ধ ভ্রমরের গ্ার শ্রীভগবানের পাদপদ্মের চতুর্দিকে 
মকরনোর লোভে ঘুরি] বেডাইতে থাকে । প্রতুর প্রশ্্রে রায় ছহার পরের 
অবন্থ' সথ্য গরমের কথ! তুলয়! বললেন 7) দাস্ত প্রেমে প্রভু প্ত ভক্তের মধ্যে 
প্রেমের মাথাম। থ ন| জননমদা উভয়ের নধো একটু দূরত্ব রাখে তাহাতে গতনি' 
বেশ গ্রীত হন না 
“আমানে ঈশ্বর মানে মাপনাঁকে হীন। 
তার প্রেমাবশে আমি না হই অধীন ॥" 
শীভগবান ব্রজের রাখালগণের সহিত যে লীলা করিয়া ছিঞ্জেন তাহাই 
সধ্যপ্রেম। আর সেই রাখালগণের অবস্তা এই বূপ),-- 
“নথ শুদ্ধ সথ্যে করে স্বকন্ধে আরোচণ। 
তুমি কোন বড লোঁক* তুমি আম সম ॥” 
রামরা সখ্য প্রেত র বর্ণন| করিলে প্রভূ বণিলেন এ সধ্য ৫প্রমের সাধনায় 
ভগবানকে লাভ কর! যায় উত্তম কথ! কিন্তু ইহ! সাধাতন্তের সার নছে ইহার 
পরে কি তাহ! বল।” 
তখন রাঁমরায় বলিতেছেন ইহার পর যদ কিছু বণিতে হয় তবে তাহ! 
বাৎসঙ্য প্রেম। ভ!গবতকার, শিব ব্রঙ্গা এমন লক্ষ্মী হইতেও নন্দ ও যশোদার 
ভাগোর প্রধংস1 করিয়াছেনল। যেহেতু তাহার! শ্বয়ং ভগবানকে পুগ্তরূপে 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ষশোদার স্তন্তে তিনি বন্ধিত হইয়াছেন এবং সর্ধর্দেব 
দেবা অপেক্ষা তাহারা ভগবান শঁহহর গ্রনাদ লাভ করিয়াছেন। 
এই বাৎসল্য প্রেম, ইহ! আমরা মানুষ দুরের কথ! তির্ষাক 'প্রানীতেও পূণ 
মাত্রার দেখি থাকি। বাত্দণ্য প্রেমের উৎকৃষ্ট উদাছরণ দিবার সময় 
আমাদের মনে “বৎসঙ্ার। গাভী" কথাটি কি সতঃই উদ্দিত হয়না? তা। 
ছাড় বনের পণ্ড পাখী কাহার অন্তঃকরণেই ব! বাৎদল্য প্রেম পূর্ণ মাত্রায় 
প্রতিষ্ঠিত নাই? মানুষ ষদি ধসহার1 গাতীর মত শ্রীন্তঞ্ককে “করে বাপরে 
আমার” বলিয়া ডাকিতে পারেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে দেই প্রাণ 
গেপালেয় দর্শন লাভ কর! অসাধ্য হন না। মোট কথা বিশুদ্ধ বাৎলঙ্য 
প্রেছু হৃদ পৃর্ণিত হইপ্দেই তাহার ঈপ্সিত মুর্ভিতে দর্শন মিজিবে। ভক্ত 
মালে একটি ভক্তের বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম; তিনি প্কফের একটী 
বাঁলগোপাল মুর্তিকে বাৎসল্য প্রমে ভঙ্গন! করিতেন--লালন পালন করেত 
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নিশীখে গোপালকে বক্ষে লইয়া শক্নন করিতেন, রাজে বিড়ীল ডাঁকিলে 
গোপাল ভীত হুওযায় তিনি 'তীহাকে বক্ষে জড়াইয়া শাস্ত করিয়াছিলেন 
লীলাময়ের লীল। বুঝা ভার। পরুদিন বাজে আবার বিড়াল ড।কল 
আবার গোপাল ভীত হইয়। তাহাকে জান্াইল এবার ভক্তটার ছূর্বদ্ধি 
খটিল--ঠাঠার চিত্ত হইতে বাৎসগ্য ভাব দুরীভূত হুইল, তিন ভাবিলেন 
অণ্থল ব্রদ্ধাগুপতি যে শ্রীরষ্ণ তাহার বখনও কি সামান্ত বিড়াল হইতে 
ভয় জাম্মিতে পারে? ভক্তর মনে এই ভাখাস্তর উপছ্িত হওয়ায় ভগবানেরও 
ভাখান্তর জন্সিল তিনি সেই দিন হইতে তাহার স'হত গোপাল মুঙ্িতে 
দেখা দি” বাক্যালাপ করা বন্ধ করি দিলেন। প্মের ঘনাবস্থা বাৎসল্য- 
স্নেহে শ্কৃষ্ণ জভ্যহন ইহ] শুনিয়! শপ্রতু বলিলেন,_- 
"--এহোত্তম আগে কহ আর * 

ইঞাতে রামরায় ব্রজনুন্দরীগণের আীকষ্খ-প্রেমের কথা তুলিয়। 
বলিলেন ব্রজহন্দরীগণই মধুর ভঙগন প্রকটিত করিয়াছেন। এই জনের 
উপকরণ তাহাদের মধুর চাহনি, মধুর হালি, হাবভ।ব, সম্ভাবণ এককথায় 
তাদের নবযৌবনের নবাহুরাগের সমস্ত সৌনারধ্য দিয়] শ্রীরুঞ্ষকে ভঙজল 
করেন, তাহাদের ভজনার স্থান ব্রজের কুনুমিত কুঞ্জ কানন। রা 
বদিতেছেন এই মধুর ভজন বা কান্তাগংণর €৮মে গকষ। নিশ্চয়ই 
সর্বাপেক্ষা বশীভূত হন। আর মধুর ভাবে পূর্বনত্ী গুণ সমূহের সমস্থ 
হওয়ার ইহ গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য হইয়াছে । ষথ',__ 


“পরিপুণ রষ্ও গাপ্ত এই প্রেম £ইতে। 
এই (প্রমের বশ রুষ্খ ক'হ ভাগবতে ॥ 
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। 
আত এব খণী হয় কহে ভাগবতে ॥* 
ইহাই গো'পীপ্রেম, এই গোপীপ্রেমের নিকট ভগবান খপী। বেছেতু তিনি 
গোপীদের ভঙ্গনের অনুরূপ ভঞ্জন করিতে গক্ষম। তিনি গোপীপ্রেদের নিকট 
আপনাকে বিকাহয়। দিমাছেন। আুুতরাং এই বাস্তভাবই লর্ব সাধ্যমায়। 
এক্ষণে গ্রতু তৃপ্ত হইলেন তিন বলিলেন, শ্জীবের সাধনার ইছাই চক়ম 
লীমা বটে । আমর কাগ্াপ্রেম একটু পরিক্ষট ভাবে ঝুবিবার জন্ত এখানে 
চস্তীদাঁসের একটা পদ উদ্ধত করিব ।- 
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বধু হে নয়নে লুকারে পের 


প্রেম-চিস্তামবি রসেতে গাথিয়। 
হৃদয়ে তুলিয়া হব! 

শিশুকল হেতে গান শাহ চিতে 
ও পদ করেছি সার। 

ধন জন মল জীবন যৌবন 
তুমি সে গলার হার 

শয়নে স্বপনে নিদ্র। জাঁগগণে 
কতু না পারি তে।মা। 

অবলার ক্রুটা শত হয় কোটা 
সকলি করিবে কম ॥ 

ন! ঠেলিও বলে অবলা অথলে 
যে হয় উচিত হোব। 

ভা'বয়। দেখলাম তে!মা বধু বিনে 
আর কে» নাছি মোর ॥ 

তলে অ]থক্মাড করিতে না পারি 
তবে ষে মার আমি। 

চণ্ডীদাস ভপে অন্থগত জনে 


দয়া ন! ছাড়িও তুমি ॥ 

এই যে সরল প্রাণের সরল--প্রেমের বর্ণন। ইহাই ইবাঁধার প্রেম, ইহ! 
গ্রেমভত্বের শ্রেঠ আদর্শ। মহাপ্রভু এই মহতী প্রেম স্বয়ং আমন্বাদন কথিয়। 
এই প্রেমস্তাগার জগহানীর ছন্য যুক্ত কাবয়। দিয় গিয়াছেন। 

আমরা পূর্বেই ঝঁয়াছি এই পর্যন্তই যে সাধোর সীম! ভাহ। মহাপ্রতু স্বীক।র 
করিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নফেন বলিগেন,- বামানন। | ইহারু প্লে 
আরও কিছু যদি গ্রকাশ করিয়া বলবার থাক তাভা দয়া করিয়! বল। 

এইবার রামপায় অতি মাএ য় বিন্মিত হইলেন যেছেতু ঠিশি সাধন তত্বের 
চযুম সীমা বলিয়াও মহা প্রভুর তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারতেছেন না। রায় 
অনেক ভারবন্। বলিলেন কাস্থা চ্রেমের মধ্যে শ্রদতীর গ্রেদই সাধ্য শিরোমণি । 
মহ! প্রভূ গ্রফুল হইয়া বলিলেন তোমার মুখ হইতে অমুতক্ষরণ হইতেছে কিন্ত 
আমার চিত্ত হইতে একট সন্দেহ যাইতেছে না। রাধ। প্রেম সাধ্য শিরোষণি--. 
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কিন্তু রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর সহিত একান্তে মিলিত হইবার জন্য গোঁপী- 
দিগের ভায় ইঙ্গিত করিয়! লইয়। গেলেন কেন? শ্রী যখন গোপীদিগকে 
ভন্ন করিতেছেন তখন এ €্রম নিরপেক্ষ নহে ইহা ভাগের প্রেম, ইহাতে দৃঢ়ত 
ফোথায়? 
ক্রমশঃ 
শ্ীভে।লানাথ ঘে!ধ বম্ম!। 


প্রভুর বাণী 


প্রশ্নেত্তর ছলে প্রভূ শ্রীগুধ হইতেও কৃঝপ্রম-রসানন্পী রায় রামান্চ্ছ 
অনেক উপদেশামৃত নিঃস্যত করাইয়ািলেন। সে সকল মধুর উপদেশ।মুতের 
মূলা নাই। একটি কথার প্রভূ যাহ! আমার উপদেশ দিয়া গিপ্নাছেন শত সহ 
বৎসর শাস্্রাধায়ণেও তাহা শিক্ষ! হইবে ন!। সেই লকল কথামৃ্তকণ। 
জিতাপদগ্ধ গজ্জীবের প্রাণবায়ু স্বরূপ হষউয়। চিরকাল তাহাদের জীবন রক্ষার 
উপান ম্বরূপ হইবে। গৌরভক্ুবুন্দের চরণে জীবাধম লেখকের নিবেদন, 
তাঁতারা যেন প্রভুর উপদেশগুলি ভাঠাদের হাদমযলকে সর্ণক্ষরে অগ্ষিত করিয়। 
রাখেন। বহু শার্াধায়নের প্রযোঙন নাই_বনু ধঙ্দোপদেশ'কয় উপদেশ 
শুনবারও আবশ্তকতা নাই--গুধু মার প্রহর উপদেশ বাণীগুলি জীবনের 
একমাত্ত লক্ষ্য কবিয়। ভঙ্গনপথে অগ্রপর হউন, দেথিবেন কি শুখমর ফল 
পইবেন, কি আনন্দে আপনার ভীবন কাটি! যাইবে । নানা মুনির নানা 
মত, নানা ধর্ম গঙ্ছে নাল! উপদেশ তাহাও আবার পরস্পর বিরোধী) কার কথ! 
শুনিব? কাহার উপদেশ পলন করিব? 

"ঙকোহপ্রতিষ্ঠঃ হয়ে বিভিন্ন! 
নাসৌমুপি্যস্ত মতং ন ভিন্নং। 

তর্কদ্বারা তত্ব নির্ণয় হয় 51, শ্রুতিসকল ভিন্ন ভিন্ন, বাঙাদের মত পরস্পর 
বিভিন্ন নহে এতাদৃশ খধিট নাই। কি করিয়। আপনি লীবনের লক্ষা স্থির 
করিবেন? তাই বলি প্রহুহ উপদদখবাণী সর্মধর্ম সার তত্ববূপে গ্রহণ করুন 
আরও দৃঢ় বিশ্বালের সাছত সাধনকেত্ে অগ্রদর ছউন অব লাধন লমরে বিজয়ী 
কইতবেন। পুহ্যপাদ কবিঝাজ গোশ্বামী বলিয়।ছেন-__ 


১৮৪ তত্তি [২২শ বর্., ৮ম ও ৯ম সংখ্য। 


“শ্রকৃষচৈতন্ত বাণী অমুতের ধার 
তছটে। যে কহেন বস্ত লেই বস্তু সার়। 
চতুর শিরোমণি উউরমন্মছা প্রভূ রার।মাননের মুখ দিয় অনেক উপদেশা- 
সৃত ধর্ষণ করিয়াছেন। প্রভু গ্রশ্রক্তা, রাঁরর রামানন্দ উত্তর দাত1। হার 
রামাণন্দ বলেন_- 
“হাদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বার কহাও বাণী। 
কি কছিয়ে ভালমন্দ কিছুই ন1 জানি ॥* 
অন্থপ্জ তিনি গ্রভূকে বলিতেছেন 


প্রায় কছে ইহা আমি কিছুই নাজানি। 
বে তুমি কহাও দেই কহি আমি বাণী ।” 
এ সকল কথ প্রতি বর্ণে বর্ণে সভ্য বণিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বান করিবে--ফলও 
অত উত্তম পাইবে। 


“বদাসে মিলারে বস্তু তর্কে বহুদূর” 
গোঙ্গাবরী তীয় রায় রামানন্দের সহিত প্রভূর প্রথম সাক্ষাতের পরই 
তীভ।র সহিত £ভূর ব€ই ঘনিষ্ঠ ৩] ছইণ। রতনে রতন চিনে। প্রভু ভূত্যে 
সম্পূর্ণ পরিচয় হইল। এওভু চিরদিনই ভক্ষের মছিম! বাড়াইয়। আদিতেছেন। 
তিন রাম রামানন্দকে কছিলেন-_ 


"ভু কছে আইলাম শুনি তোমার গুণ। 
ক্ুঞ্ণ কথ! গুন শুদ্ধ করাইতে মন॥ 
নৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহম]। 
রাধাকঞ্ঝ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি লীম| ॥” 
এই বলিয়। গ্রভু তাঙাকে বিদায় দিয়া কছিলেন_-" মস্ত সন্ধ্যা কালে, তু 
পুনয়ার় এখানে আসিবে । তোমার সহিত কৃষ্ণকথ। কাচয়! প্রাণ জুড়াইব।” 
রায় রামানন্দ [নক্রকার্ধ্য কিয়া ষখালময়ে প্রভুর নিকটে আঙলিলেন। 
নিভৃতে বাসর! দুইজনে কৃঞ্ণকথ! অস্ত কগিলেন, প্রভু প্রশ্নকর্তা। প্রত 
কছিলেন--পকোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে পার” রায় রামানন্দ কহিলেন 
*কুঞ্চভক্তি বিন| বিদ্যা! নাছি আর ।” 
এখানে কৃষ্ণভক্তি বিগ্ভ। বলিতে কষ্চভক্কি পগ্রতিপাক শান্ত্র। বিগ্ক! শব 
শাগ্্ররই রাড ধথ।-- 


চৈত্র ১৩৩৯, টবশাথ ১৩৩১] প্রভৃর বানী ১৮৫ 


অঙ্গানি বেদাশ্ত্তারে। মীমাংশান্তাঁয় বিস্তরং | 
ধর্দ শানু পুরাণানি বিদ্যা হোতাশ্চতুর্দিশঃ ॥ 

শান্ক্রান ব্যতিত ঘথাবখ ভক্কিত্ব্ূপ অবগত হওয যায় না, এই লিমিত্তও 
রৃষ্ণভক্জি-গ্রতিপাদক শাস্্রাভ্যাসই যথার্থ বিস্ত! | 

এন্সণে ভূর উপদেশটি একটু বিচার করুন) এতু র/মানন্দ রায়কে 
দিয়া বলাইলেন পকৃষ্চভক্তি বিন] বিদ্য। নাহি আর” ইহার অর্থ কি? ্রীভগবান 
সর্বশক্তিমান তিনি পূর্ণবক্ধ লনাতন। তিনি গ্রসন্ন হইলেই সর্বসিদ্ধ লাভ 
হয়। তিনি সর্ব দেবদেবীর উপর। তিনিই আমাদের নদীঞ্জার ত্রাঙ্গণ- 
বালকরূপী শ্টগৌররুষ্জ। গৌর-কধন্চক্কি প্র'তপাদ * ভক্তিগ্রস্থ সকল প'ঠ 
ও শ্রধণই প্রকৃত বিছ্যাশিক্ষা। ইহা? করিলেই আন্গ ক্ষুদ্রতর বিদ্কাগুলি, 
আপনা আপনিই সেই সঙ্গে সর্গে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিনা আম্লাসে 
তাহার! সাধ্ায়ন্ত হইচব-_অনায়াসলন্ধ হইবে। মুল বিদ্যা ভগবস্তক্তি আচয়ণ, 
জীতগবান গীতায় অজ্জুনকে বলিয়াছেন “বুদ্ধ যোগং দদামি তে*। 

অতএব ভশ্তিশান্্ অধ্যয়ন ও পঠন পাঠনই প্রকৃত বিস্তার্জন। বিদ্ত! 
যেমন অমূলা ধন, তেমনি ভক্তিও অমৃণ্য ধন। এধন শ্যতই কারবে দান তত 
যাবে বেছে।” বিদ্য| দান শব্দের অর্থ সকলেই জানেন, ভক্তি দান শবের অর্থ 
কি? ভক্তি কি ফেহ দান করিতে পারে? এ গ্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ভক্তিও 
জীবের একটি বিগ্ভা। বিস্ত। যেমন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিছে হয়, 
ভক্তিও তেমনি তক্তের নিকট শিক্ষপীয়। বিদ্তা যেমন বিদ্বান মাত্রেহ শিক্ষ! 
দিতে পারেন, তক্তিও তেমনি ভক্ত মাত্রেই শিক্ষ/! দিতে পারেন। নি নিজ 
অধিকার ও শক্তি অনুসারে শিক্ষক বা ভক্তগণ বিদ্যা বা ভক্জি শিক্ষা! দর 
থাকেন। এই কার্যে শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়েরই উপকার। ভক্ত-বিস্ত! 
মহাবিদ্ত। বিন ভক্তি-বিগ্তাপ পারদর্শী অন্ত নকল বিগ্ভা তাহার করাফত্ত॥ 
সেসকল অনাগনে লাভ করিয়া থাকে। সেইজগ্ঠই প্রভু রামরায়ের মুখাদয়া 
বহ1£লেন “কৃষ্ণখভক্তি বিনা বিদ্যা নাছি আর ।” ভাঁক্-হিছা।দাতা মহজনগণকে 


শানে প্টুরিদ1” বলিয়া! গিগাছেন। 
উধরিদাল গোন্বাদী 


বিশাখার কৌশল শিক্ষ।* 


বিশাখ| কিল রাই, 

কথ! না শুনিয় কাদিলে কেবল 
আমর! তোমার নাই। 
কুম্তীর ধরিতে সাধ, 

কচ্ছপের ভয়ে চীৎকার করিলে 
সার হবে অপবাদ। 
সাগর লক্বিবে যে, 

খাল [ভঙ্গ ।€5 আকাশ পাতাল 
কতু না ভাদিবে সে। 
স্মখের সাগর হাম, 

গুম তাঁর দরশ পরশ 
সুধাময় তার নাম। 
তাহাকে যদ লে পাঁই, 

এতিন ভূংনে এমন কি খন 
আছে, যাহ! ফিরে চাই। 
সর্বদ] উৎসাহে রহ, 

এ ভব সংসার অগ্রিদম গণি 
হ্।মপদে মন দেচ। 
শুন সে পিরী'ত ধারা, 


চতুর বলিবি, চাতুরি খেলিবি 
চণবি চত্তর! পারা। 

মাধব সেবার বাদী এ সংলার 
অন্যের ভাবে ভর।। 

এ সংসার রীতি, মাধব পিরীতি, 
দুরে বিনাশ কর] 

মাধব পিরীতি যেকরেসেহুয় 


সংসার র কাছে হেয়। 
» পরিরাজক ভুলুখা বাবার রচিত জীলীরজ মাধুরী হইতে উদ্ধাত। 


চৈত্র ১৩৩) বৈশাখ, ১৩৩১] বিশাখার কৌশল শিক্ষা ১৯৫ 


ইন্জিরের দাস্‌ বিষয়ের কমি 


তাহাদের আরাধেযর়॥ 
এমন সংগার যাহা, 


ধার সুনিধব তাহারাগ কহে 
পরম বৈরী তাহ! । 

এ হেন বৈরীকে অন্রে দ্বপণিয়।। 
বাহিরে দেখবি হাসি। 

বৈর্ীকে ডাকি আদর করিবি 
বধুরে কর্কশ তাবি॥ 

বধুব পিরীতি গোপনে কাখিবি 
বৈরীকে ভাবাবি মনে। 

তাহার তন তোব প্রিক্তম 


আর লাই ভিতুবনে॥ 
বৈরীকে আনির! বশে, 
সুযোগ বুঝির! বধূকে লইয়া 
যর্জীব পিরীতি রঙে। 
(শেষে) বৈরীকে ধরি খাটিয। গড়িবি 
বধুকে লই! শুবি॥ 
বৈরীর বাকস ভাঙিচ! আ'ন০1 
বধুর সেবা ধিবে ॥ 
বৈরীকে নিয়োগী দিঘী বালা (৭ 
বধুকে করাবি নান। 
বৈরীর মাথার হধ বহাইয়! 
বধূুরে করাবি পাল ॥ 
বৈশ্বীক্প বনে রাাধি ঝাল ঝোল 
বধুকে ভোজন দিবি। 
বৈশীকে ধরঃ বধুঝ চরণ 


আয়াধন। করাইবি॥ 


১৮৮ ভদ্তি [ ২২ংশ বর্ষ৮ম--ঈম সংখ্যা 


নিরমম এই সংলায় ফৈরী 
ইহাকে ধরিয়! যে। 
মাধব সেখায় লিয়োজিতে পারে 


চতুর প্রেমিক দে॥ 
এ সব যদি না পার। 


শ্ামের কর'গ। লাভের বাসনা 
এখন হইতে ছাড় ॥ 
আতর 1 না নিয়! থেয়ঘাটে যাঁয় 


কি ন| জুঠিয়া হাটে। 
কৌশল না জানি পিরীতি যে করে 
তাহার মরপ মাঠে ॥ 
চতুরা বিশাখা ভাঁষে। 
প্ডুলুয়া" ভনয়ে যেবুবেসে “জয় 
রাধেষ্ট(ম* বলি হাদে। 
শ্রীভুলুয়! 


হোলির গালি । 


€ প্রভুপাঁদ শ্রীযুক্ত আঅভূলরৃষ্ণ গোস্বামী হিখিত ) 

ভষ্ট/চারধ্য মহাশয় তাহার টোলঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছেন, পাড়ার প্রাচীন 
বিশ্ব(স মহাশয় হঠাৎ তথায় আপিয়া উপস্থিত। কথা নাই, বাতা নাই, আ'স. 
ফাই তি'ন ভক্টা১1ধ্য মহাঁশয়কে যা নয় তাই বলিয়! গালি দিতে আরম্ভ করিজেন। 
তট্টাচার্যয মহাশয় তে! শুনিয়াই অবাক্‌। বিস্ময়ে বিশ্ময়ে বিশ্বান মাশয়কে 
জিজ্ঞান। ক!রলেন--ক বাপু, আম এমন কি অপকর্ম করিক্লাছি যে, গাঁহার 

জন্ত তুমি আমাকে য| মুখে আসিতেছে তাই বলিয়া! গালি দিতেছ ? 
* সংসার বৈরী_-ভগবৎ সেবা ভুলাইয়া দেয় বলিয়া সংসারকে বৈরী বলা হয়। । 
“ নুতরাং সংসায়ে খাহা ছুখের উপকরণ তাহ! কৃষক সেবায় অর্পণ করিবে। সংলায়েই 


থাকিবে সংসারী বলিমাই পরিষ্িত হইবে কিন্তু অন্তরে ঈশ্বয় পরায়ণ বৈরাগী হইবে। 
1 জাতয়--খেঘ়ার পয়সা। 


চৈত্র ১৬৩৯, বৈশাখ, ১৩৩১3 হোলির গালি ১৮৯ 


উত্তরে বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন-রাগ ক'রে! না ঠাকুর রাগ করো লা) 
আমার অবস্থাটা আগে শোন, তারপর খাহ। বলিবার হয় বলও--দণও্ড করিবার 
হয় দণ্ড করি৪। 

এ কথায় ভট্টাচার্য মঙ্াশয়ের বিস্ময়ের মাত্রা! আরও বাড়িয়া গেল। তিনি 
বললেন--আচ্ছ। বাঁপু তাই হউক? তুমি বক্মা যাও আম গশুনিতেছি। 

বিশ্বাদ মহাশয় বলিতে আ।রভ্ভ করলেন__দেখ ঠাকুর, আজ সকাল থেকেই 
আমার মেজীঞ্জটা কেমন থুলাধুপি রকমের হইয়া উঠে, কারণ জাঁনি না, 
সকলকে গালাগালি করিখার জন্য ভিহ্ব। যেন নাচিয়। উঠে। কত চেষ্ট। করি, 
কিন্ত ঠোটের মুডসুডানি আব ভাজে না। মত! সমন্ত!য় পড়িয়া গেলাম,গাঁলাগাঁলি 
দই এখন কাহাকে ? ভাবিলাম গ্িম্ীকে ডাকিয়াই না হয় দুইটা কটু কথা 
গুনাই কিন্তু সাহসে কুলাইল না । ভাবিলান, »হয়তো! তাঠ! হইলে দক্ষিণ 
হুন্টের ব্যাপারই বন্ধ হইবে। ছেলে পুলের] সব আন্বকালব ধরণের) কি 
জানি কি করিয়া বসে, ভাবিয়। তাহাদিগকে গালি দিতেও অগ্রসর কইতে পারি- 
লাষ না। চাকর বাকরের বাজার যেরূপ জাক্র।, তাঞচাতে তাহাদিগকে 
ঘাটাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। মার থাইবার ভয়ে পাড়ার ছোড়াদের উপরও 
গালি চালাইতে পারা গেগ না। এ অবস্থায় কর! যাক্প কি? জানি তুমি 
ব্রাঙ্গণ প'গুত লোক, ক্ষমা! করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট ক তাই ঠাকুর তোম!কে গালি 
দিয়া বাতিক নিবৃত্ত করিতে বাধা হইঞান। 

স্ইিএাস মহাশয় ব্রাহ্গণ ঠাকুরের মুখে কোপের কোন লগ” নাই দেখিম]-- 
বরং ধীরে ধীরে হাসির রাশি মুখ “টিয়া বাচির হহতেছে দেখিতে পাইয়া তাহার 
চরণে ধরিয়া বপিয়। উঠিলেন- দেখ ঠাকুর, আনরা জাচকাঠ-কারস্থ , আমরা 
আপনাদের 'বাপন্ত-পিতন্ত” পুক্ধষ পরম্পরায় হঙ্গম কঠিয়া আসিতেছি, আর 
ভুমি ঠাকুর আমার একন্িনর গোট।কয়েক গালাগালি হুজম কা্তে পারিবে 
না? তোমাদের অগ্রন জোর কি এতই কমিয়া গিয়াছে? 

এইবার ভট্টাচার্য মহাশর ছে! হো করিয়া হাপিয়। উঠিলেন এবং বিশ্বাস 
মহাশয়কে কোল দিয় (বিধায় দিলেন। 

ভাইরে, এই হোপির হুজুগে আমও এক বিষম সমস্যায় পড়িয়। গিয়াছি। 
ভোলিকা রাক্ষসীণ বধের ব্যাপার লইয়া এই সময়ে গালাগাণি চালাইন্থার | 
ঢালোয়া ব্যবস্থা! শাস্ত্রে ত অ.ছেই ১ তা ছাড়া কি জান কেন, এই সমগ্নটায় ছ্ইটাঁ 
বেছুট কথা ছুটাইবার জন্ত নুখও যেন চুল্বুল্‌ করিয়া উঠে। আমারও জব 


১৯১৩ ভক্তি ২, বর্ষ, ৮ম--৯ম সংখ্য। 


তাহাই হইয়া উঠিয়াছে। বথচ চাঁরিপদাক ভিঙ্ষমে পণ্য “দিডিসন্ এভ্‌ ত সন্‌- 
ভাগাস্ত শবের যেরূপ প্রভাব, তাহ!তে গলাগ।লি দিবার স্থলই মিলা ভার | 
এখন আমি গালাগালি দিই কাহাকে? ঘরে চাখাইক্জেেগেলেও ত বিশ্বাস 
ম51শয়ের মতই আশঙ্কা আছে? তাই আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তির়। স্থির 
করিলাম--লাঃ, মাহুষটাছয কাহাকেও গলি দিয়। কাছ নাই। পঙ্গু 
টশ্তুকেও কাজ নাই; কিজানি দাঁরবীন সাচেবের থিয়োরি ধরিয়া তারাও 
হয়তে| ভবিষ্যতে মামল! চালাইতে পারে? গাছ পাথরকেও কাজ পাই) 
প্রোফেসার জগদীশ বাবুর কল্যাণে তাহাদেরও তে! সজীবগার পরিস্বুট 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; তখন তাঁহারাও কি আমার গালগচল! বেঘাণুম 
হজম করিয়া! ফেলিবে? থাক্‌, এ রাজ্যের কাহাকেও গালি দিয়া বিপদ 
ডাকিয়া আবার দরকার নাই। তবেগালি দেওয়! যামু কহাকে? দাও 
গালি--এই প্ররুৃতির রাজ্যের মতীত আনন্ময় শ্রীবৃন্দাবনধামের অধীশ্বর 
শ্রীকৃ্চচন্ড্রকে। 

এই শ্কষ্ঞচন্ত্রকেই বা গলি দিতে যাই কোন সাহসে,__তাঁহাও বলি। 
প্রথম বা প্রধান সাহস,__অজ্জুণনর কাঁছে তিনি আপন মুখেই বলিয়াছেন, 

"সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে ছেযষ্যে।হন্ত ন প্রিয়” 
সর্বজীবে সম জমি হে কুস্তীনন্দন ! 
না মম দ্বেষপাত্র নহি প্রিয়জন | 

এ শ্রেণীর লোককে গাপি দিলে ভয়ের কাঃণ কোথায়? তারপ্্ তিনি 
আবার ফায়ারপ্রুকও ওয়াট ।রপ্রফের মত গালি-প্রুফও কটন । তবে) মথুর। 
ব!হ্বারকা শ্রীরুষ্ণচন্দ্র বেল আন গা'-গ্রুক কিন! লনোহ। কিন্ত শ্রনুন্দাবনের 
শীকষ্ণচন্দ্র ছেলেবেলা হইত গোছ। লনীর গালি খাইবার জন্য আল-গলি 
ঘুরিয় বেডান। জোহা, নাভা'ন সেগা'ল কতই না মিষ্ট! 

শুধুই কি গাল, একবার এই হোলির সময় কি ঢচলঢলই না হইল, 
_গাঁলির উপর গ্রালি, শেষ চক্ষে ধুলি পর্যান্ত হইয়। গেল! বলিহারি 
ব্রজের গোপনারী। ধার চাহুরী চতুরাননেরও অগোচর, তার চক্ষে ধুলি- 
নিক্ষেপ কি তাহাদের অল্প বাছাছুদী ! 
॥ হইয়াছিল ক্ষ জীন ভাই, এই হোলির সমক্সটায় বাসম্তী প্রকৃতির মোহন 
মু$তি সকল জায়গয় যেমন ফুটা উঠে, ্রুবৃন্দাবনে তার চেয়ে অনেক 
কোটি গুণে ফুটিয়। উঠে। একেই তো তথায় চিরবসস্ত। তার উপর আবার 


টচত্র ১৩৩০, বৈশাখ ১৩৩১] হোঁলিক গালি ১৯১ 


মধুময় বসন্ত বাল। তখন সৌন্দর্য ষেন আর ধরায় ধরে না! গাছে গাছে 
কচি কচ পাতা, স্লেই পাতার আগায় মধু চল-ঢল ফুল ফুল্প ফল, ফুলে ফুলে 
ভ্রমরের গুন, তার উপর কলবঠ কোকিলের_আরও কত কি পাখীর 
কুজন) দেখিলে শুনিল্লে মুদ্দনের মনও স্থির রাখ] দায় ভইয়াউঠে। মধুমাখা 
মাঙা!নে! বাতান গায়ে লাগিলে ডে! আপলাকে আপন হারাইয়াই ফেলিতে 
হর! সেযে তখন কোন রাঞ্যে মাইয়! পড়িতে হয় কে জানে? ভাগ্য- 
বশে ষে এ্রবূপ যাইয়! পড়, সে-ও জানিতে পকে কিনা বলা যায় না। 

ভাই রে, প্রাণ যেন তখন কেমন কেমন করিতে থাকে । এই ফেমন 
কেমন প্রাণ করাইবার মালিক ৬৯চেছন),--পশ্ীবৃন্দাবনে অপ্র।কৃত নবীন 
মদন।” আ'তআ্ার'মের মনও কেমন কেমন করাইয়। দিবার ক্ষমতাও ইহার 
যথেই। আগ কিন্তু স্বানের গুপে_ সময়ের গুণে ইশিও অ!পন হার) । আল 
কি জানিকেন ইঙ্থীর গ্রাণ৪ কেমন কেমন কারয়। উঠিল। সম.বয়দ সথার 
সঙ্গে তিনি বৃন্বাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

পাখী ডাকে, তিনি যেন কাহার ম্বর শুনিতে পান। ফুলের গন্ধে 
কাহার যেন অঙ্গের গন্ধ অনুভব করেন। রাড রাও! ফুলের পাপন্ীগুলিতে 
কংহার [যন কমণী॥ ঠোট ছ/'খালি তাহার সনু'্প চিত্রিত হইয়া উঠে। 
শীতপ শ্রমি্ট বাতাসে কাহার যেন ম্পর্শমরখ ভীতকে পাগল করিয়া তুলে। 

জাহ1, তীঠার ফুলের বেশ, মাথায় মেহন মুল্র চুড় যুগল কর্ণে ভু'লর 
কুগুল, গলায় ফুশের শোভন মাল হত্ডে ফুশের আঙ্গদ বলয়, চরপেও পুলে 
ঢাক বাজস্ত ঘুজ্বর। মুরণীও আর্গ ফুপের সে সুনদ সাজয়ছে। মার 
মরি, কি মধুর শোভারে। 

এই ভাবে দ্ুধিতে ঘুরিতে ঠিনি কুগ্রকাননে আণিয়া উপস্থৃত। আনু- 
মনঙ্ক ভাব। সবাদকল ঠাঁগার মনোওঞ্ানর জন্ত নাচ-গান ঠাট্র। তামাল1-- 
পণ্ড পক্ষীর অনুকরণ শব্ধ, কত 6 করিতে লাগিজেন। [কিছুতেই কিছু 
হইল না। তাহার তাহাকে একাকী রাঁখিয় এদিতক ওর্দকে গা ক দিয়া 
বছিলেন। এমন স্ময় হইল কি? বীতার জন ঠাহার প্রাণ কেমন কেমন 
করা, সেই তিনি_শ্রীকৃকের প্রাপা পক আ্মতী রাধক1 সদলে তথা আলিয়। 
উপস্থিত হুইলেন। তাহার্দেরও সকলের ফুলের বেশ-_ ফুলের অলঙ্কার। দলে 
* ঘ্বলে বনদেবীই যেন আগ ক্কতুরাজ বসন্তকে দেখিতে আপিয়াছেন। আহা 
আহা, কিবা সুন্দর ভাই, কিব সুন্দর । 


রর 


১৯২ ভরি [২২শ বর্ষ, ৮ম-*ম সংবা। 


শ্রীমতীর দলের আজ কেবল ফুলর বেশ নয়; কাহ!র প্রেঃণায় বলা 
যায় লা, আজ তীহার! আবীর কুমকুম পিচকারী এবং গন্ধবার অইয়া বেন 
রণসান্ষে আনিয়! চারদিক হইতে শ্রীতরিকে ঘিরিয়া ফে৫লেন। এ৭মেই 
উহার গান ধরলেন ১-_- 
“আজ হোল খেল্বোশ্াম তোমার সনে। 
এক্‌ল| পেয়েছি তোমায় বুগ্রবনে ॥* 
বলাই ব'ছলা, উল্লাসমগ্ন মহ! চৈ তঠৈ কে! কো রবের মধ্যে হোলি খেলা 
আরম্ভ হইয়া গেল। তাহার! চারিপ্দক হইতে অজস্র গাল-বৃট্টির সঙ্গে সঙ্গে 
ফাগবৃষ্টি আর্ত করিজেন । গ্কাহারা ঠম্ঠাদকে শাঁগাঃয়া বপিলেল,-_ 
শুন ওহে বলম)ত ভাঙবব| তোমার চতবাঁলী। ॥* 
ফলে, হইলও তাই । এক! শ্রীহরি উহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না, 
আবীর কুহ্ামে ও গীসকাঁরির জাল তিনি হাল জাল হইত পডিঙ্গেন? 
মেই কালে কানাই বলিয়া এখন কাহাকে চেন। ভার। 
এমন সদয় শ্ুমতী রাধিক| করিলেন কি?--তিনি শ্াামবধুছ্জার নয়ন 
লক্ষ্য কিয়া এক মু্টু ফাগুঢ়া ছুড়িয়। মারি'কন। ভক্তের ইচচ] ভগবান্ক 
পূর্ণ কাঁচঠেই হয়। কত ক্কাজেই [ভান যেন অন্ধের মত হইয়া পঙলেন। 
সখীবুন্দসচ শ্রামতীর শ্াণদের আর লীমা দাঠ। চটপট, হাততাপী এবং 
ছে ঠো1 হাসির স্বরে সেই স্থানটা মুখরিত হইয়া পড়ল। পিকৃ শুক শারিকা 
প্রভৃতি পাঁশগুপি সেই স্ববে যে!গদ্ান কমা আরও যেন ঘোরালো কারয়া 
তুলিল। নুর গুগাও পুচ্ছ বিস্তারপুর্বক নাচিতে আরম করিয়' দিল। সে 
আননোর আর সীম! পারলীমা নাই। 
হ্যামন্ন্দর তখন আর করেন কি -_-হুই হস্ত বিস্তার করিয়া যাহাঁকে 
পান তাচাকেই ধরতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । শ্রাম্গগ মিলন অবলোকন 
করাই তে সথীর্দের সকলেরই সাধ; তীহার। নানা কৌশলে আপনাদের 
বাচাইচ শ্রীমতী পাধারানীকেই শ্রারষ্চন্তদরের [দকে আগ বাঁড়াইন দিলেন। 
শ্তাম নাগর অমনি ছুই বা দিয় তাহাকে বেন করিস ফেলিলেন। তীহার 
লাধও মিটিল, সথীদ্দের সাধও মিটিয়! গেল। 
থাক থাক্‌, এ দৃশ্ট এমনই খাঠক। এইবার আমার কথাটাই বলি। 
মার কথাটা হইাতেছে-আমি এই হোলির মরম্থমে এই গোয়াধিলীর গ!লি- 
প্রিয় কৃষ্ণচন্দ্রকে ছুইট! গলি পিতে চাই। বলি, ও ঠাকুর, শুনিতে ব! 


১৩৩০১ বৈশাখ ১৩৩১ ] হোলিবু গালি ১৯৩ 


সধিতে বাজি আছ কি? আমি কিন্তু কংস-শিশুপালাদির মত তোমাকে 
গালি ধিতে চাঁছি ন॥ কেন না, লে গালির হপ্নতে! তুমি হিসাব রাখিবে, 
ন] হুয়তে। সরস্বতী সে গালিকে গীলির শ্রেনীতে ধাইতেই দিবেন না_স্ততিতেই 
পরিণত কধিয়া ফেলিবেন। শিশুপাল তোমাকে গালি দিল ণঅজ্ঞ* বলিয়া । 
সরস্বতী তাছার ব্যাখ্যা করিলেন,__জানাতীতি জ্ঞঃ, নাল জং যন্মাৎ স অজ্ঞঃ। 
ফলে অজ্ঞশবের সরশ্বতীপক্ষে ব্যাধ্যা হইল-_-ধাহার চেয়ে পঞ্তিত নাঁই। 
শিশুপাল তোমার বলিল,--বাচাল। সরম্বতী ব্যাথ্যা করিলেন,--চারি-চারি- 
খান! বেদের যিনি বক্তা, তিনি তে “বাচাল” বটেনই। ও ঠাকুর, এ 
রঞ্ম বাগ্ঃদবীর ব্যাখ্যায় যাহার অর্থ উজ্টাইকা যার, আমি তোমাকে সে. 
রকম গুল [দিতে চাহি না। বৃন্দ(বনের গোঁধাল| গোয়ালিনীদের গালি-_ 
যে গালি তুমি বেদস্ততি হুইতেও মনোহর মনে কর, যাহার অর্থ পাল্টাইবার 
জন্য বাগীশ্বরীকে আর প্রয়াস পাতে হয় না, সেই রকম গালি দিতে চাই। 
এতো! ভোমারই শ্রীমুখের ক৭1,₹. 
"প্রসা যদি মান করি করয়ে ভৎসন। 
বোস্ততি হৈতে হরে তাছে যোর মন ॥* 

এখন বল ঠাকুর, এ রকম গালি থাইতে তুমি হস্তত আছ কি? জানি 
ঠাকুর, জানি, কোথায় বিশুদ্ধ প্রেমের খনি ত্রজের গোয়ালিনী, আর কাম 
[বঙ্কর শিরোমণি কোথায় আমি 1--ভাহাদের মত তোমাকে গাল দিবার 
আমর -যাগ্যত1] কোথায়? 

যোগ।ত। নাই বলিয়াই তে! তোমার তোযামোদ করিতেছি ঠাকুর, আজ 
এই ভোলির বাজারে যে গালি শুনিলে তুমি স্জাষ লাভ কর, আমাকে সেই 
গা(লর ঝুল শিথাইয়। দাও। না। হয় তো আমাদের ধাচ ধাধা গদ আছে 
শঠ, ধৃষ্ট, কপট, লম্পট এই শ্রেণীর তয়! গালি শুনিয়াই সস্কোষ লাত কর। 
রেরে ত্রিয়! দয়াময় তোমায় কে বলে? ( বঙ্গবাপী) 


শক্তি সংগঠন * 


গত পৌষ সংখ্যায় আমার “ভ'ক্তু* নামক একটি প্রবন্ধ লইয়া বৈষ্ণব 
সমাজের স্থানে স্থানে বেশ একটু ঝড় বাহয়! গিয়াছে । কিন্তু তার কোন 
প্রয়োজন ছিল ন। এবং ঝডের কোন কারণও প্র প্রবন্ধে আঁচম উপস্থিত 
করি নাই। প্র প্রবন্ধের প্রতিবাদে কেহ কেহ বলিয়াছেন “মামি নাকি 
মুল লীলাকে বাদ দিমাডি, মুল লীল| যেমামি বদ দিতে পারিনাসে 
তৈকফিয়ৎ ফ্ন্তণানর সংখ্যায় আমি দিয়াছি; গ!চাতেই যাহারা আমার লেখা 
রূপা করিয়! পাঠ করেন তীহাদদের নিকট বোপহয় আমি নির্টেঙ্ধি হইতে 
পারিয়াছি। প্রতিবাদ কারীরা আমার প্রবন্ধগুলি লীলা কীর্তন মনে করিয়। ভূল 
করিয়াছেন। আধার প্রবন্ধ পাঁঘািক প্রবন্ধ। লীলা--লীলাই আছে, 
ভাগবত--ভাগবতই আছে, বুন্দাবন--বুন্দাবনই আছে। তার মধ্যে নড় 
চড় কিব!র জন্য আমি লেখনী নিই নাই । সেইলব লীলার নামে নানান্থলে 
ষে সমস্ত ব্যভিচার ছারা আমরা বৈষ্বমাহাত্যা ক্ষ করিতেছি 
সেই পতিত সমাজের সংগঠন কল্পেই আমার বর্তঘান প্রবন্ধ সমূহ লেখা। এবং 
একথা সম্ভবতঃ কেছই আন্পীকার করিবেন না ষে, সমাজের এই সব 
 হি্ঠ নৌ যাদের ভাজতে লভন্জত শীর্ক একটী ব্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহা লইয়া কোন কোন ভক্তির পাঠক একটু সমাঁলোচন! করির] 
ছিলেন। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় নিকষ বন্তবা বলতে গিহা কোন কোন স্থলে এমন- 
ভাবের কথা বলিয়াছিলেন ঘাঞ্ছাতে কাহারও কাহার মনে লীলা ও ধাম রূপক 
বলিয়া হনে কইয়াছিল এবং সেইভাবেই তাহার] উহার প্রতিবাদ করিয়ানছ্ধিলেন। তাহার 
উত্তন্মে মুলপ্রধন্ধ লেখক সংক্ষেপে ঘে উত্ত্ন 'দমান্ছলেন তাহাও বথাকানে ফাস্তুন 
মাসের ভক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিয়া প্রতিবাদকারী আালাইয়াছেন যে, 
*এবিধয় তাহার আর কোনকিছু বলিবার লাই।” বর্তমান প্রবন্ধটা পর্বের লিখিত প্রবন্ধেরই 
বিস্তৃত উত্তর বলাষায়। লেখক মহাশয়ের সহিত অ'মাদেদও বঞ্চেব্য এই যে, বতৃমান প্রবন্ধটা 
এইবাবেই শৈষ হুইল না, ইহারও পরে কিছু বলিবার রহিল সেটী আগাষীবারে প্রকাশের 
ইচ্ছ! জাছে। পাঠক্গণ প্রবন্টী শেষ ন1হওর] পর্ধান্ত কোনরূপ সমালোচন| না করিলেই 
ভাল হয়, ফেনন!_-যে কোন বিবয়ই হউক বক্তা! বা লেখক তাঠার শেব কিভাবে কবেন 


তাহা দেখ! দরকার । আশাকরি পাঠকগণ পরের সংখ্যার শেষটী পড়িয়া তবে ঠাছাদের 
বক্তব্য প্রকাশ করিবেন। (ডঃ সং) 


চৈত্র ১৩৩০, টৈশাৰ ১৩৩১ শকিমংগঠন ১৯৫ 


অধন্াতাকে দূর করা ধর্মপ্রচারকগ'ণর সব্বপ্রথম এবং প্রধান কর্তব্য । 

সমাঙ এবং ধর্ম খুব কাছাকাছি লিকটনশ্বন্ধ। এবং একটিকে ছাড়! 
অন্তকে উন্নতকর1 যায় না! ধর্ম নাঁ হইলে যেমন সমাজ পঞ্ু্ হইয়া যায় 
তেমনি সমাজকে উন্নত কঠিতে না! পারলেও ধর্মের কোন মূল ভিত্তি 
থাক না। তাই আমার বিশ্বাদ সমাজকে বাঁধন হারা এবং ভিত্তি শৃন্ত 
করিয়। ধম্্ প্রতিষ্ঠ। করিতে গেলে বৈষ্ণাবর সে প্রাতিষ্ঠা্ন সত্যকারের 
অভাবে একেবারে বিপন্নছইয়। যাইবে। তাহ আমি 'কৃষ্ঠ নামের পুর্ষে 
“ক খ' লিখিতে বলিতেছি। আমাদের এখন সম্মুখ বিরাট কর্মক্ষেত্র 
রহিয়াছে - হিন্দু সমাজের অধিক সংখাক লোকই বৈষ্ণবধন্মাশ্রিত। ধর্দের নামে 
ধে সমস্ত হস্ত এই ধর্েগ্দিকে প্রসারণ ক'রস়াছে--তাহাদের সেই হস্তধারণ 
পূর্বক ঝি আমরা প্রত্যেক সোপানের পর সোপান ঠিক ভাবে উঠাইয়! 
ন1! দিতে পারি তবে তাঁহাদের পতন অবশ্বশ্তাবী। তাহাদের শক্তি এবং 
আধার ন! বুঝিনা ষে আমরা রদশান্্ লইয়া প্রেম বিতরণ করিতে চাই সে 
প্রেমের পরিণতির কথ। মনে হইলেও আমি শিছরিয়া উঠি । এই পঠিত 
জাতিকে উদ্ধার করার নামই ধর্ম। ধর্মের সেই কাম ক্রোধ শৃপ্ত বিরাট 
মিলনক্ষেত্র বতক্ষণ ন। অমর গঠিত করিতে পাগ্িতেছি--ততক্ষণ আমগা 
কিছুতেই বৈষ্ণবের কণ্টকনয় পথ পরিষ্কার করিতে সক্ষম হুইব না।তাই 
মূল লীলাকে সন্মুথে বিগ্রহের মত প্রতিষ্ঠ' করতঃ আমাদের চলিতে হইবে, 
এবং তখন নানাদেশীম ভাষাম্ম 2ানাজাতীম্ব ভাবের সগ্গে দিলিব! মিশিয়া 
লীলার প্রকৃত সমৃণদ্রর দিকে তাহারদগের মন আক করতে হইবে। 
সেজগ্ক কখন কখন লীলার একটু রূপ দিতে ভবে, একটু বাঁডাইতে হইবে 
একটু গোপন রাতে হইবে, একটু ধোগও দিতে হইবে। তাহা ন 
করিয়া লীলাকে একটু এদিক ওদিক করার গৌড়'মীর জন ঘদ' "মন্‌ 
ভাগবঘ গ্রন্থ” একজন মুর্থের দিকে একজন সাধন বিহীন লোকের দি 
ছুড়িয়। দিই তাহ! হলে বানরের গলান়্ মুক্তা মালাই পগান হুইবে-- 
বানরের কোন শোভাবদ্জনই হইবেনা। মূল লীলা] চিরকালই সত্য--কিন্ধ 
যারা চিরকাল মিথার আশ্রয়ে বাস করে- তাহাদের সত্যপথে আনতে 
নেক সময় একটু মিপ্যাপ্রলোভনেরও প্রয়োজন হয়ু। “রোগীকে ওষধ 
দিম্নাই উোঁক্তাঁর বলে এক দাগেই আপনার রোগ উপলম হইবে।” 

“মানুষ* অরিতেছে, তবু চিকিতৎদক বলে কোন ভর নাই ভাল হুইবেন।* 


১৯৬ “ভ্কি [২২শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


এইযে মিথ্য/ কথ! চিকিৎদক বলিলেন ধর্দজগতেও এরকম মিথ্যা-_ 
-যে মিথ্যা! দ্বার সতোর আণো আসে-সে মিথা। ব্যবহার কর] খুব অগঙ্গত 
বলিয়া মনে হী না। বর্তমানে আমাদের সর্বাগ্রে ভাগবত বন্ধ রাখিয়া 
জাতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে,_-কেনন1 জাতি ধর্মের সন্তান 
ধর্মের গ্রাণ। 

বৈষ্ণবধর্মের একনিষ্ঠ স!ধক, শরীরী রাধাগোবিন্দের পরম ভক্তবৃন্দ, ভাগবতই 
বাহাদের প্রাণায়াম মহাদঙ্ীত, তাহাদের পদ্দে কোটী কোটী নমস্ক(র পূর্বক 
নিয়প্রেণীর এবং পরদাররত উচ্চশ্রেণীকে (1) পথনির্দেশ কলে প্রবন্ধ আরম্ভ 
করিয়াছি । কোথাও যদি সেই সব ধর্মপ্রাণ পরম বৈষ্ণবের প্রাণে কোন 
আঘাত দিই তাহারা ক্ষমা করিবেন এবং আমার এই সৎ উদ্দেশকে কার্ধে। 
পরিণত করিবার জন্য স।হাঁধ্য করিবেন। 

ধর্মকে আপন হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত কলে যদি কোন স্থানে কোন অনৈক্য 
হয় তাহাতে কি আসে যায়? মূল লীলা সমূহ চিপকালই সত্য, তাকে 
বৃঝ/ইতে হইলে লীলার সুত্রের একটু বাদ হইলে দোষ মনে করি ন। 
সমাজ প্রকৃত মূল লীনা! বুঝিতে শিথিলে আজ এ অধঃপতন হইত লা। 

চিকিৎসক তিক্ত ওঁধধ দেয়, কিন্তু তাঁহার মুল উদ্দগ্ত জীবন দান 
ব| রোগ দূর করা। আমার মনে হয় ধর্মজগতেও একট! পাঠ্য ও শ্রেণী 
নির্দেশ জাবশ্ঠটক। ধর্শজগতেও অ আ শিখার মত একট! প্রথম পাঠ 
আছে। সে সবর্দকে আমরা মোটে কোন লক্ষ্য না করিয়া শাস্্র ও লীল! 
একেবারে ভাতে তুলিয়! দিয়! মানুষকে মুর্খকরিতেছি।-_তাছার - ফলে 
কামাশক্ত, মিথ্যাবাদী, বাহারগ্বয়েপূর্ণ বকংধার্দিকের স্ঙ্টি হইয়া অসংঘমী 
হইতেছি। এবং এই সংষমহ্থারা হওয়ার জন্ত পরম বৈষ্ণবধর্মের সার ও 
গ্রধান সাধন! অহিংসা ভূলিয়। হিংনুক হতেছি। ফোট। তিলক বেশীকরিয়া 
১. দশট| মিথ্যার জআশ্রয় গ্রহ্করিয়! ছু”পয়সা রোজগার কণ্ধিতছি। 
লোকে ধার্মিক মনে করিতেছে । এক শ্রেণীর সংসারী বৈষ্কবগণের মধ্যে এ 
প্রকারের লোকের অভাব নাই। বৈষ্ুবের প্রাণ এবং মর্্মববাণী ভাগবত 
প্রভৃতি চিরদিন থাকিবে ও আছে--একবর্ঁণ কেহ কোনদিন উঠাইতে 
পারিবে ন7। এখন দেখিতে হইবে যেসব মহাগ্রতুদের পরিশ্রমের ফলে 
শান্্রগ্রস্থের উৎপতি,_তাছারা তাছা নিজের জন্ম রচন! করেন নাইট দেশের 
জন্য--দ্ূশের জন্য করিয়াছেন । তাহাই যদি হয় তবে বৈধঃব প্রচার কগেক গ্রথহ 


চৈত্র ১৩৩৯, বৈশাখ ১৩৩১]: শক্তিসংগঞ্ম ১৯৭ 


কর্তব্য এসব শাস্ত্রের অধিকারী করিবার হস্ত সহজ পথে মানুষকে আকৃষ্ট 
করা। তাছ। ন। করিলে বাহ হইয়াছে তাহাই হইবে । প্রেষের নামে কাম 
বাজারে বিকাইবে। 

বৈষঃব ধর্্মাশ্রিত কাহাকেও বাদদিয়! ধশ্ম সঙ্ঘ সুচনা করা! সম্ভব নহে, 
_ তাহা! না করিয়। তাহাদিগকে দেশ কাল পাত্র অনুসারে শিক্ষিত করিতে 
হইবে। হিংসা ও কামপ্রবৃত্তি--€( ধর্মের নামে যাহার উপর ভাসিয়া 
বেডাইতেছি) তাহা একেবারে ডবাইয়! দিতে হইবে । সহজে নী হইলে 
আঘাতে আঘাতে নে কার্ধয সম্পন্ন করিতে হইবে। 

বৈষ্ুবের কতকগুলি মাপিকপত্র আছে উহা! এক এক সম্প্রদায় তুক্ত, 
ব্ষবশক্তি ছিন্দু শক্তি এই প্রকার ক্রুদ বিভাগ থাকার জন্ত তাহার শক্তি 
কোন মূল্য লগতে নাই। কগ্জেই পৃথিবীর অস্থান্ত ধন্ধের একটু অপমান 
হইলে (সই ধন্মের সমস্ত জাতিকে যেমন উদৃত্রান্ত করিয়! ফলে- হিন্দুর তাহা 
ফেলেনা, নিজের! ধর্মটাকে একটা ভাষা ভাবরণে বাখিয়াছি বলিয়াই 
হিন্দৃধম্মর অপহান হিন্দু অবগীলক্রমে হজম করিয়া! আমিতেছে। ইতিছাস 
তাহার সাক্ষা দিবে। সেই জন্য সমস্ত হিন্দু শক্তি লইয়া! একট! হন্দু জন- 
শক্তির প্রতিষ্ঠ। সর্বাগ্রে আবশ্তাক। তাছাদর মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ঞব ছুইট। 
তা থাকিবে মাত্র। কিন্তু মুলধর্শের দিকে ইহার কোনপ্রকার পার্থক্য 
থাকিবেন1। এই বৈঞ্ঝব-দজ্ঘবে কয়েকজন বৈষ্ঃবগুণাশ্রিত কর্ত। থাকিবেন। 
তাহারা সমস্ত সমাজের শাসন ভার লইবেন। এবং ধর্মশিক্ষ! কতকগুলী 
আইন থাকিবে, (অবশ্য বর্তমার দেশ কাল ও পাজ্জ অগুপারে) কতকগুলী 
ত্র নির্দেশ ধাকিবে,-+এই নির্দেশ অনুলারে তাছারা বৈষুব সমাজ এক 
করিয়া শাদন করিবেন। সমস্ত চিন্তায় ও কাজে অহুংসা থাকিলে এ কার্ধ্য 
খুব কঠিন হইতে বলিয়া মনে হয় না। এইভাবে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের 
গ্ভাল মন্দ শুভাণ্ডতের দার এ সজ্বগ্রহপ করিবেন । না হইলে যাহারা এসব 
দায় গ্রহণের উপধোগী নছে তাহাদের হাত হইতে সেভার কাড়িয়৷ জানা 
উচিত। পাড়াঁগায়ে নীচ জাতীয় বৈষ্ণব সমাজের নীচ জাতীয় গুরুনামধারী 
বমায়েসেরা কি করেন তাহা কে5 একবার দেখিবেন কি 1--পরের ঘরের 
স্ত্রীকে লইয়া তাহারা রাললীলা জলকেলীর নামে- এমন সব পাপ করেন 
যাচ্ছ! লইয়া আমর! বদ্দ আর কোন সমালোচন। না করি--তবে সঙ্য সত্যই-. 

শহন্দুকুজে বাতি প্রিতে কেহ না রহিবে।* 





১৯৮ ভক্তি [২২শ বর্ষ ৮ম ও ১ম সংখ্যা 


এমব দৃশ্য দেখিনা আর সহা হয়না, মনেহয় হা ও ।বান। ছে কামের দেবতা! 
হে কামজনী ঠ'কুর! তোমার মুর্তি কি কলুষ ভ'বেই এরা গ্রহণ করিয়াছে। 
এদের তৃমি ক্ষমা কর-_প্রতু ক্ষমা! কর। 

এই প্রকারের গুরুর কপাল সাধারণ মানুষ মনে করে কৃষ্ণ ও গাধা 
হুইজন বদমায়েপী করিতেন কিন্তু তাহারা দেবত! ছিলেন তাই দোধ নাই 
অতএব তাভার নম করিসপা আমরাও যত ইচ্ছা! পাপ করিতে পানি। 
শেষে নাম উঠিয়া গিয়াছে এখন কেবল পাপ করিতেছি । 

যে সক্বের কথা আমি বলিতেছিলান খু ঃজ্ঘ সমাজের মধ্যে বাছ। 
বাছা কন্মী নিধুক্ত করিয়। প্রচারকার্যে পা2াইবেন, প্রাচারকশণ গ্রামে 
কাজ করিবেন-_পরিবর্তন পরিবর্ধন ৪ পা'রবর্জ' পৃর্বিক সমাগকে একট! 
নব শক্তিতে এক কগিতে চেষ্ঠা করিবেন । সমাজের নাল।গ্ানে প্রকৃত ধন 
আলোচনা করিম! এক নবতাবের স্ষ্ট করাবন। (ম্মাগামীবারে সমাপ্য) & 


শীজিতেন্দ্রপসাদ বস্ত্র 
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* জামার খ্রবন্ধ শেষ হুইলে এ সম্বন্ধে অগ্যান্য ভক্তগণের মত চাই। পূর্বে কৃণা 
পূর্বক কেহ সযালোচন। করিবেন ন11--( লেখক) 


দোল-ছুর্গোৎসব। 


দোদের দিন দোল গোরবন্দকে দেপিবার জন দরদালানে দাড়িয়ে দেবতার 
দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করেছি, আঅমলি কি জানি কেন হঠাৎ দুস্ত ছেলে সেমন 
দামাল মেরে মৌডে দাদামশায়ের কাছে দৌরাজ্মা কার, ভথবা দমকা! বাহান 
যেমন দোর ঠেলে ঘরে টকে দাঁপটাকে নি'বয়ে দূ, সেই রকম 'দেোল+কে 
দু'র ফেল, দেঁছটাতে দুলিয়ে দিয়ে দুর্গোৎ্সবট। দেদীপামান হয়ে উঠণ। 
ভাবলাম, মা মন্দ নয়। দেখতে এলাম দোল; ছুর্গোৎসবের দরবার ব.শ 
গেল। চোখ দিয়ে দর দর করে জল পঙতে লাগল। তখন ০ধাত যোড় 
কষে “দোহাই দামোদরজীউ দেখে। এই দলাদলিপ্রিয় দেবছেষী দুষ্ট ছরাচারের 
দোষ নিওনা' বলে দুর্গোৎসবের দিকেই ডল দিলাম। আবার দেবালয় স্থীপন, 


চৈত্র ১৩৩০, বৈশাখ ১৩৩১,] দোঁল-ছুর্গোংসব ১৯৯) 


দেবত! প্রতিষ্ঠা দীঘি দেওয়া! দীল-দরিদ্রে দান এ সব ত ভাগাবান্রে ভাঙ্যেই 
ঘটে। ক্সামার সে দশা নয়, আমি দ্রবীণহীন ছুঃখী দ্বারে ছারে স্িক্ষ। কঃয়ে 
বেড়াই। দুর্গোৎসব ত দূরের কথা, চণ্তীমণ্ডপ পর্যান্ত নাই। কিসের ঘ্বরুণ 
যে দোলের দিনে দেবী দশতৃজ! দলব্ল সহ দেখা দিলেন, তা বুঝে ও$। 
দুষ্কর, তবে তিনি দয়ামর়ী, দীন-হীনে তীর বড়ই দয়া। দিগদর্শন যস্ত্রের 
মত সেইটাই ঠিক করে নিয়ে সন্দেহ-দোলায় না দুলে গরোলগ্টাকে দরিয়ায় 
ভাঙিয়ে না দয়ে “ছুর্গো সবের? সঙ্গে যোগ করে বার বার বলছে জাগলাম 
“দোল-ছারগাৎসঃ | ছঙ ছল চোখে যোডকরে রোমাধ্িত কালবরে ভক্তি- 
ভরে গদগদ চিত্তে বলতে লাগগাঁম প্দোল-দুর্গোৎসব।” আবার শুনতে পাই 
প্রায় সকলেই কোন জাক জমকের ধুমধামের ক্রিয়াকাণড হলেই বলে পাকেন 
এ যেন *দাঁল-ছুর্গোৎমব |” “মোল-ছ্র্গাৎদব* অথবা দুর্গোৎসব দোল ছটা 
ষেন আপন সহোদর অভেদ আআ। আহ! 'দোল-ছুর্গেতসব' কেমন মধুর 
নাম বড়ই চিন্াকর্ষক মন-মজান প্রাণ-মাতান ভাবপ্রবণ রসনার রুসরদ্ধীক 
মধুর শবা। 'দোল-ছুর্গোৎসব' সপ্ধদ্ধে যত আলোচনা কত্তে গেলাম প্রাণের 
ভিতর যেন আনন্দলহরী ভক্তির প্রোয়র বইতে লাগল। আমার আমিত্ব 
ঘুঃচ গেল। আমি৭ যেন দোল-দুর্গোত্কবের ঠাকুর ঠাকরণাদর সঙ্গে মিশে 
যাবার যে!গাড় হলাম। 
যার্উট সেদকল কথা। যখন দেল-দুণ্গাংসব নামে নাম মিল আছে, তখন 
নিশ্চমই সকল বিষয় মিল আকে। তাব এক কথা,_্র্গোৎসব আগ” 
আর (দোল পরে। কিন্ু সচরাচর সাধারণে 'দোল দ্রার্গাৎলব' বলে থাকেন। 
ভে'ব দেপলে তাতে ছুর্গোংসবের মাহাত্মা বাড বট কমে না। 'রাধাকৃষ, 
'সীতারাম? বললে কি শ্রীরঞ্ বা রামচঙ্জের চন্ত্রম নষ্ট ভয়? সেইরূপ দোল, 
দুর্গাংসব শবে ও দোল পূর্বে থাকায় দর্গোৎসবেই ছু'তি দীপ্তিমান হযে 
উঠে। আর তাত দোলেরও গৌরৰ নষ্ট ন1 »,য়ে গ্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায়, 
এখন 'দে!ল দ্র'্গাৎসবে' মিল কতকটা তাই দেখ। 
গ্ীম্মের প্রথর উদ্ভাপে উত্তাপিত বর্ষার বারিত্ষণে ও প্র।বন পীডনে পীড়িত, 
পৃথিবীকে সৌন্দর্য মালায় সুশোভিত কঠিতে শরৎ যেমন সভান্য ব্দনে লমুপন্থিত 
*য়, তেমনি শরতের শোভনীর নুদৃশ্তনমূত শত সংশ্রগুণে বর্ধিত করিবার 
জন্ত 5 শক্তি-সাধক শক্ত সম্প্রদায়ের লাধণ গুঠিদ্ধ করিবার মানসে পরথ। 
প্রকৃতি আন্ভাশক্তি মভিমমক্ী মহ্থামায়। দা তগবত" দশত্ুজ্জা মকিষসর্দনী রূপে 


২০৩ ভক্তি [২২শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখা 


অবনীমগ্ডলে অবতীর্ণ হন। ছুর্ণানুরবিধাতিনী দেবীছুর্গার পৃজাই হুর্সোৎসব, 
ন।মে অন্িছিত হয়। আবার হেমন্তের ছিমে সঙ্কুচিত, শীতে ব্যথিত, বন্ুম্তীকে 
ঘখোচিতরূপে উৎসাহিত করিবার আশায় বাস্ত গাগমন করিয়া শুষ্বশীর্ণ 
ধরিত্বীয় নষ্শ্র] পুনরুদ্ধারে যেমন যাথষ্ট সচেষ্ট হয়, আর বসন্তের সেই শুভ 
উদ্বোহ্ী সাধনের সহায় হইতেও ভাঁগার শুষমারাশির শ্রীবৃদ্ধী করিতে এবং 
'বিষুঃন্তক্ত বৈঞ্ণবমণ্ডলের অভীষ্ট স্থসিদ্ধর বাসনায় পরম] বৈষ্ণবী মাত মহেশ্বরী 
উীক্ণ মুর্তিতে মচীমণ্ডল মধো পদ।গ্ণ করেন। আর তাহাই দোল বলিয়! 
পরিকীর্ডিত হইয়া থাকে । ছুর্গোৎ্দব শরতের, দোল বসস্তের পার্বণ । * শরৎ 
খতুর মধ্য সময় যৌবনকাল, কাজেই অভয়! দশহস্তে দশ গ্রহরণ ধারিলী 
»ছিষমদ্দিনী মুর্ভ আর বণন্ত খভুর অন্তকাল, কাজেই কালকাস্ত। কৃতান্ত- 
ভয়বারণ কালীর-দমন প্রশান্ত গম্তীর সজল জল্দ বর্ধে্ বিমল বিভায় 
বন্গধধাকে বিভা'সত করিচা ত্িতুক্গ সুরুশীধর মুর্তিতে দর্শন দেন। শরতে 
শারদোত্পবের সময় শশধরের শৈশবাবস্থা। আর হোলিতে ছড়াছড়ি হেরিয়] 
ছিমাংগু হুরধিত হইয়া চাপিতে হাসিতে তৃহ্বতা হটাইয় হৃ্টপুষ্ট হয়৷ হলধরাচুজ 
হৃধীকেশকে হাছ্য হা দেখাইতে ষোল কলায় সমুদত্ত হয় শরচ্চে বখন শারদ! 
রূপে মা! আগমন করেন_তথন লক্ষী সরম্বতী কার্ভক গণেশাদি পরিবুত 
হট্টয়! দর্শন দেন। পোঁলের সময় সেই প্রকার জীরাধা, ললিত। বিশখ! বুন্দ। 
প্রভৃতি সঙ্গিনীগণ সঙ্গে লইয়া, ভিডঙ্গ ভঙ্গিম ঠাঁমে নব কিশোরী ন্টবর 
বেশে উদয় হন। ভখন মন ব্রিপুর মনোমোহিনী, আর এখন ম্বয়ং ম্দন- 
মোছন। গঞ্গাঞ্জল জবা বিশ্বদল দিয়ে অন্বিক্কার পদাচ্চনা কর্তে হম্ন--আর 
সচন্দন তৃলসাপত্র দিকে রাধাবল্পভের রাতুল চরণ পূজা! কত্তে হর; সে 
সময় শোক তাপ বিশ্রিরণ হুইয়] ছ্বেষ ঠিংসাঁকে দুরে ফেলিয়! শত্রু মি সকলে 
সথাঠাস্ত্রে আবন্ধ হয়, আর দোঙ্বের দিলে আবির বুক্ুম রঞ্জিত হইয়। ফাগ 
ক্রীড় র আড়াঅ'ড় পড়িয়! যায়। 

ভাতএব দেখা গেল “দোল ছুগ্গোৎ্লব” পর্বট! একই প্রকারের--একজনের 
পুট])| প্রতেদ আকার ও বর্ণগত মাত্র। কেন না শরতের শারদ। শুহদাযিনী 
জন্নীদেবী আর দোলের গোবিন্দ যোগিজনছুল্লভি গোপীবল্লভ পুরুষর্ষনতরূপে 
বিরাজিত। প্রভেদ এইখানেই । নতুবা অন্ত কোন বিষ: পার্থক্য পরি- 
লক্ষিত হুম» না। তবে বসন্ত সমাগমে মকলেই নবীন বেশ ধারণ করিয়াছে। 
একতি পুরাতন বেশ পরিত্যাগ করিয়! নবীন শেভার মুশোভিতা। তরুলঙ$- 
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নবীন পল্লাবে পল্পবিত। বন উপবন সর্বত্রই নবীন লৌদরধ্য পরিস্ফট। 
হুতাং ধার ইচ্ছার স্যপ্টি স্থিতি লয় হয়_সেই ইচ্ছামনী তার। এই নবীন সাথ 
বিকাশের বাহুল্যের কালে নবীন কলেবর ধারণ না করিবেন কেন? তাই 
ম! বাদস্তী-পুর্ণিমায় জ্যোত্মাবিধৌত বিমল বিভাবরীতে নবীনভাবে অন্ু- 
প্রাণিত হইয়! দেবীমুর্ধি পরিত্যাগ করিয়া--শিব্য দেবদেহ ধাঃখ করিয়াছেন। 
লীলাময়ীর লীলা-রহস্ত ভেদ করে, এমন জ্ঞানী জগতে অতি বিরল। যায 
চোখ আছে সেই দেখতে পাচ্ছে বিনি শ্বামা_-তিনি শ্রাম--তিনি শিব--তিনিই 
রাম। ধিনি দশ মহাবিগ্' তিনি দশ অবতার | ধিনি জনক--তি'নই জননী । 
ধিনি শরতে শারদা_-তিনিই দোলে গোপীনাথ। তিনি কখন অসি ধারণ ক।রে 
অনুর নাশ করেন--কথনে! ব! হাসিতে সুধারাশি ছড়া,য়ে বাশীর গানে ব্রজ- 
গোগীর মন উ।স করেন। বস€া মা! ক মনোহর মূর্তিই ন। ধারণ ক'রেছ। 
দেখে নয়ন পবিত্র ই'প--জন্ম সার্থক হ'ল, ভবের তাবনা ঘুচে গেল। ভাবে 
বিভোর হয়ে 'জয় জগদন্ব।ঃ “হরিবোল' হরিবোল' বলে গড়াগড়ি দিচ্চি এমন 
সময় শুনি অদূরে খোল করতাঁল বাজাইয়া বৈষ্বগণ গাহুডেছেন,-- 

কে হে তুমি বিনোদ বাঁক, মুকুট ময়ূর পা, 

বক্ষে ভূগুপদ আকা, ভাঁলেতে তিলক লেখা ॥ 

কিবা মেছুর মুন্ধির যুবতি মধু মোহন মুরলী অধরে, 

কুঞ্চিত কুম্তল কলাপ কলিত কঠে কোকিল কুহরে, 

টাটকা ফোট! বন ফুলে--গেঁথে মাল! পরেছ গলে, 

গীত বদন কটিমুলে--জলদে বিজলী যায় দেখা ॥ 

বদন ছাদে মদন কাদে বিষাদে হ'গে কাতর, 

যুগগ তুজে বলয় রাজে পদে বাজে হুপুর মলোছর, 

অবলাপাশী ধরিতে ফাদ--পেতেছ চোখে কালাাদ, 

মানেন! সরমের বাধ, মরমে বিধে শর চোখ! ॥ 

চটকে চিত্ত কর চুরী--চতুর চোর চূড়ামণি, 

চেন! না দিলে চিন্তে তোমায় কে পাবে ছে চিস্তামণি, 

বিকাইলাষ আন অবধি,-পদে তোমার ছে গুপনিধি, 

পার ক/র ভব-জলধি দয়া ক'রে হে প্রাণ নখ! ॥ 

গুনতে পেপে গ! ঝাড়! দিয়ে আমিও সঙ্বীর্তনে যোগ দিলাঁম। আর 

শান্ত শৈব বৈষ্ঞব প্রভৃতি সকল উরপাঁসিক সম্প্রদাকে লবিনয়ে বলতে 


২২ ভরি [ ২২শবর্ষ, ৮ম--৯ম সংখ্য। 


লাগলাম “ভেদজ্ঞ।ন ভুলে--অভিদভাবে ভ্গনা কর, উক্তবৎসল ভক্তের 
মনোবাছ| পূর্ণ করিবেনই করিবেন।” তারপর ঠাঁকুরটিকে বল্লান,--দেবতা | 
তুমি ত কোন দলভুক্ত নও--সফল জায়গাতে ও সর্ব কর্মেতেই তোমার 
মান দখল। তুমি বুন্দাবনে দুপুরের রোদে ধেনু লয়ে গোঠে দৌড়াদৌড়ি 
কর- দরবেশ সাজ-ছার রক্ষা! কর, আবার ছারকায় রাজ! হও । শুনেছি 
তুমি দৈত্াদল দলন কঃরেছ-_-বলির দর্প চূর্ণ ক/রেছ-_দ্রৌপদীব লঙ্। ঢেকেছ 
গুরুকে দক্ষিণ! দিছ্েছে। তোমার কাছে যেষ) দাবী করেতুমিতার সেসব 
দাবী পূরণ কর। আমারও ত দিন ফুরাচচে-_চুল পাকছে--টাত পড়চে দমে 
গড়ে হরদম দুষ্টামি কচ্ছি--দেরি না ক'রে দুর্মতিট। দুরস্ত করে দাও। দশে 
লেগে দিক্‌ হারিয়ে ফেণেছ-_দিগ্বিদ্িক জ্ঞান লাই। দিব্য দ্শন দাঁও-সময় 
থাকতে দরখাস্ত দখল করে রাখলাম । দলিল দস্তাবেদ দাখিলা দেখাতে ০1 
পল্লেও আমি তোমার দ।সামুদাস--এট| ধেন মনে থাকে! আর পা ছুটি ধারে 
বলি চিরদিন যেন এমনি দয়াই থাঁকে__এক্ষণে দণ্তবৎ। 


শ্ীতিনকড়ি রায়। 


০ ৬০ 


প্রাচীন পদ 


(দে'ললীল1) 
ফাগুখেলত গোরা গদাধরমূঙ্গ। কুদ্ুমমারত ছছ' দৌঁহ। অঙ্গে 8 
মারেপিচকারি গু'লগুলাল। ফাগুমে ছু'তন্র লালহি লাল। 
থেকে ব্রজে জন্ু কাগুপেয়ারী। ছুহুবদনে ঘন হোরি হোঁর ॥ 
চৌদিকে ভকত ফাগুযোগায়। কোছিনাচত কোছি আনন্দদেগায়। 
কুষ্দাসক চিতে রহল শেল! হেন সুখ সময়ে ভনম না ভেল। 


৯.০ খা 


আলোচনা 


শী 6চততস্য্য হ্ুলিতা্সত £-হ্ীচৈতন্ত-গরিতাঁমৃত ্রন্থধানি 
বাংল! পয়ারগ্রন্থ বলিয়া যে নিতাপ্ত উঠাইয়া |দবার নম্ম একথ) আজকাল আর 
অস্বীকার ক্লর্বাও উপায় লাই। এ্রত্োক পয়ারটা গভীর দার্শনিক সিদ্ধাস্ত- 
পূর্ণ। যাহার! নিবিইচিতে পাঠ করিয়াছেন তাহারাই একথা! বলিবেন। 
কিন্ধ বাহার! গ্রন্থমুত্রিত করিয়া ছু'পয়সা উপায়ে চেষ্টা করেন তাহারা 
মুদ্রণটা ভুল হইল কি নভূর্ল হইল_-পাঠগুলি সমীচিন হুইল ক অসমীচীন 
হুইল তাহার বড় ধার ধারেন না। যেকোন রকমে ছাপাইয়। উপরট। একটু 
চাঁকৃচিক্য ক্রয় দিপেই তাহাদের কর্তথ্য শেষ হইল বপিয্( মনে করেন। 
১৫৩৭ শকে গ্রধাম বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড তীরে বপয। শ্রীল ক্দাপ কাবয়াজ 
গোস্বামী এই গ্রন্থ সমাণ্ড করেন। তখন ছাপার সুবিধা ছিল না কাজেই 
হাতে লিখিয় নকল করিদ্ লওয়া হইঠ5। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের 
নিফট হইতে নকল করিল লইতে লইতে বর্তমানে যে অবস্থ। দীড়াইয়াছে 
তাহ। তাবিলেও চমকিত হইতে হর । গ্রন্থকর্ত। কবিরা গোস্ব'মীর প্রত্যেক 
প্য়ারের প্রত্যেক শব্দের গ্রতোক অক্ষরটী তাহার ভাবের অনুরূপ পরম্পর 
পরস্পরের সহিত সানঞ্জস্ত রাহ়্াছে। একটীমান্র অক্ষদ্দের ব। স্বরের এ'দক 
ওদিক হইলেই বিষম অনর্থ হয়--একেবারে বিপরত অর্থ হুস। শবাপাকর 
সহিত অর্থশণ্কর পরস্পর সামঞ্জন্ত ন। থাকিগ্জে মাধূর্য। হয়না। কাবরার্জ 
গোন্বামীর লেপ এহ ছুহটা এমপ্ভাৰে খর্তষান রহিরাছে যে, কোনগ্প 
তেদের আভান মাত্রও খুক্ষিয়! পাওয়া! যায় ল1। 

সম্প্রতি ঢাক। হইতে গ্রযুক্ত নগেন্্রকুমার রায় শুটৈতন্ত চরিতামৃতের 
একটি সংস্করণ বাহির করিতেছেন। তিনি বনু হস্তলিখিত পুখির সত 
পাঠ হ্িলাইর। সংস্করণের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টায& আছেন। তাহাঃ 
সংগ্রহের মধো মুর্শিদাবাদ ভগীরথপুরের শুধুক্ত উপেন্রনাথ চৌধুগী 
মহাশক্সের নিকট হইতে প্রাপ্ত ২১৮ বৎসরের হম্তলখি৩ পুাধর মধ্যে 
একটা অতিনুন্ধর পাঠ পাওয়া গিয়াছে বলির সংবাদ পাইয়াছি। পা$ক- 
গণের অবগতির অন্ত আমর নিগে পাঠটা দিয় ধিলাম। পাঠকগণের মধ্যে যি 
কাহারও অনুসন্ধানে কোন পু থিতে বাঁ কোন মুদ্রিত সস্করণে এই পাঠের 


২০৪ তত্তি [২২শবর্ষ। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


অনুগ্নপ পাঠ থাকে আমাদের জাঁনাইলে বাধি৬ হইব! পাঠটা অস্তালীলার 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষতাগে শ্রমদ্দাসগোশ্বামীর চরিত্র বর্ণপ প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া 
বাঁয়। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ যথা $-- 
**প্রসাদভাত পপারীর যত ন1 বিকায়। 
ছুই তিন দিন হইলে ভাত সড়িযায়॥ 
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ভারে। 
সড়াগন্ধে তেলেঙ্গাগাতী খাইতে না পারে ॥ 
লই ভাত রখুনাথ রাত্রে ঘরে আনি। 
ভাতধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বু পানি ॥ 
(িতরের দড় যেই মাজি ভাত পায়। 
ভলঞ্ চি রঘুনাণ সেই ভাত খায় ॥* 
এই শ্লেংকোক্ত “লবণ দিয়!” স্থলে মুর্শিদাবাদ ভগীরণপুর হইতে প্রাপ্ত পু'ণিতে 
নাকি “ততলনপ" পাঠ আছে। রঘুনাথ দাসের যেরূপ বৈরাগ্য, যেরূপ 
ত্যাগ তাহাতে অলবণ পাঠই যেন সমীচীন বলিয়। আমাদের মনে হয়। কিন্তু 
কেবল আমাদের মনে হইলে তকিছু হইবে না? বঙ্গীয় সাঁছতা পরষদে 
অনেক গুলি চরিতা মৃতের হাতেলেখ। পুথি আছে শুনিয়াছি, তাহারা এসস্বন্ধে কি 
বলেন শুনিতে চাই। তারপর স্নেকের ঘরে এখনও অনেক যত্বে শীচরিতামৃতের 
হস্ত লিখিত পুণি দেবতাজ্ঞানে পুঁজত হইতেছেন তাহারা যদি একটু 
হষ্ট হ্বীকার করিয়া এবিষমুটা দেখেন তাহা হইলে বৈষ্ণব জগতের একটী মহৎ 
উপকার হুয়। 
তারপর নগেনবাবু আরও এক সুন্দর সংবাদ দিয়াছেন যে, বাজার 
প্রচলিত কোন সংস্করণে মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রীপাদ মাধ:বন্্র পুরীর 
চরিজ বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত চৌদ্দটী পংক্তি নাই । লে চৌদ্দটী পংক্তি আমরা 
নিয়ে দিলাম-_ 
*একটুকি ছিল! তার করিল! তক্ষণ। 
বিহ্বলেতে গ্রেমাবেশে দেখে বৃন্দাবন ॥ 
আনন্দে বিহরে পুরী গোপীনাথ দেখি। 
রাধাকৃ নুতা করে গায় অন সখী ॥ 
রাম বিলাস কেলী যমুনাপুলিনে। 
প্রেমের তরুজে নাহি জানে স্থানাস্থানে ॥ 


চৈত্র ১৩৩*। বৈশাখ ১৩৩১] আলোচন। ২৫ 


তৃতীক্প প্রহরে পুরী পাইল চেতন। 

উঠিক। প্রণাম করে সক্কোচিত মন ॥ 

ঈশবের কার্য, করি হয় অপরাধ। 

নিত্য এইটুক। খাইলে হবে কার্ধাবাদ॥ 

একদ'ন সবটুক1 ভক্ষিলেন পুরী। 

সেই প্রেমাবেশে প্রেম আবেশ আচরি ॥ 

প্রেমে মত্ত হএা পুক্ব পাইল চেতন। 

উঠিয়া ম্মঃণ করে "্দানন্দিত মন |" 
আমরা বৈষ্বধন্মানুরাগী, স'হিঠ্যসেবী সর্বনাধারণকেই এই দুইটা বিষল্ 
বিশেষভাবে অনুদন্ঠন করিতে মন্ুরোধ করি। শুনিলাম রায় বাহাদুর শীযু্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন 1০০৮০: 91110919015 মহোদয় করিকাত। বিশ্ববিদ্তালয়ের 
দুই ২৭৬ বমবের পুঁথক পাঠে সহিত নগেজ্দ্রবাবুর প্রুবা শত সংস্কবগ্র 
পাঠ মিলাইতেছেন। অ:মর' বঙ্গীয় সািঠাপরিষদকে এবিষয়ে অগ্রসর হইতে 
অন্থরোদ করি। 

আলালনলাথে গৌলাক্ষ স্স্রাতি £_কালের গতিতে কত 
মহামুগ্য শ্বৃতি ষে লোপ পাইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্। কে করিবে? 
যদিও আজকাল প্রাতীন কীর্কিকগাপ সংরক্ষণ জ্রন্ত একশ্রেণীর লোক 
বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু ঠাথাদের অর্থবল নাই। প্রাণ থাকিলে, 
নিঃস্বার্থ ভাব ঘাকিপে অর্থের অভাব হয় লা সত্য কিন্ত সে ভাবের উাভাগ 
আকাল কচিৎ দৃষ্টহয়। যাঁছু' একজন আছেন তন্মধ্যে সম্প্রতি একজন 
বাবাজীকে আমর! পাইয়াছি। ইনি আলালদাথে ইগৌরাঙগদেবের সর্বাঙচিন্ন 
রক্ষ( কলে বিশেষ যত্ধববান হইয়াছেন: নাম অধিক্ষারী শ্রীভগবান্দাস বাবাজী। 
্মন্মহা প্রভু নীলাঁচলে থাকিবার কালীন ডগন্নাখের অনবসর কালে 

আলাপনাথে গিয়া বাদ করিতেন। আঠৈতগ্ঃরিতামূতে উল্লেখ আছে-_ 

অনবসরে জগন্নাথের না পাইয়! দর্শন। 

বিশ্নছে আলাপনাথ করিল] গমন | 

ভজলঙ্গে মহা প্রভু তাহাই রহিল! । 

গৌড় হতে গ্রক্ষ দাইসে সমাচায় পাইল! ॥ 

নিত্যানন্থ সার্বভৌম আগ্রহ করিয়া। 

নীলাচলে 'বঁইলা মহা প্রভূকে লইয়া ॥” ইতারী। 


ভক্তি [ ২২শবর্ষ, ৮ম-নম সংখ্টা 


রঃ আলালনাথে অবস্থান কালীন মহাপ্রভু পাচহাত ক্ষ, তিলহাঁত চওড়া, ও 
দেড় হাঁত উচ্চ থেরা-মধ্যন্থিত একটা পাথরের উপর ভক্তগণ্কে লইয়া 
বসবাহগ করিতেন এবং দেই পাথরের উপর শ্ীজগরাথের উদ্বেগে ঘাাঙ্গ 
প্রণাম করিতেন। ভাব বিশেষে সেই গ্রস্তরূটার উপর মহাপ্রভুর, আবয়বের 
আপাদমন্তক চিহ্ন দমকল থাকা গিয়াছে । সকলে একথ|। বিশবান না করিতে 
পারেন কিন্ধ আমর! করি । অগ্ঠপিও রথযাত্রার সমন: বন্থ যাত্রীক্ীমন্মহা গ্রতুর 
চিহ্ন পদাঙ্কাহ্সরণ করিয়। উক্ত মালানাথে গুঁগযা উক্ত পাথরখানি দর্শন করি] 
থাকেন কিন্ত যন্ত্র ভাবে এমন মহামুল্য পাথরথ।নি শীমন্মহা প্রভুর সর্্যা্গ 
চিহ্ন বক্ষে ধাঁসণ করিয়াও অনাদূত ভাবে পিয়া ্াছে। সম্প্রতি ভগবান দাস 
বাবাজী প্রমুখ কয়েকজন গৌরভক্ত উক্ত পাথর থা!নর উপর একটা মন্দ্র কিয়! 
দিবার জন্ত উদ্ভোগী হইগাছেন। আমর! সংবাদ পাইলাম উক্ত বাবাজী মহণণয় 
ভিক্ষ। কারম! কার্য আস্ত করিস দিয়াছেন। মত ধাধারমপচঞপ দাপ দেবর 
[বিশেষ কূপাপাহ পাধ গু-দ্রব কার্তনায়! শ্ররামপ(স বাবাজি মধাশয়ের বশ্যষে চেষ্টার 
কিছুকিছু সাহাযাও পাওয় যাহতেছে। প্রধান উদ্ছোগী ভগবান ধ।সথাবাঞ্জী 
মহাশয় জানাইয়াছেন উক্ত প্রস্তর থণ্ডের ডপর একটা মন্দির (নম্মাথ করিতে 
গ্রায় তিন হাঞ্জার টাকা এবং প্রসঙ্গে আলালনাথের ভগ্ন প্রাচবাদ সংস্কান 
জহা প্রার ছুই হাজার টাকা মোট পাঁচহাঞ্জার টাক? লাগিবে। 

বজদেশে এমন ব্নেক ধনী ঘাছেন ধিন একটু দৃষ্টপাত কালে একাই 
এই মছৎকার্ধ্য কারয়। দিতে পারেন। কিন্ত তাহা'দগের পৃষ্টি এদকে নাই-_- 
ধছাদের পরামর্শে এ সকল ধনী চা(পত হন তাহাগাধদদ নিদ্র নজ স্বার্থ একটু 
কমাইঃ। উহাদিগ ক এই সকল কাধ্যের জগ উৎসাহিত করেন তাহ! হইলে 
অর্থের সদ্ব্যবহ'রেগ সঙ্গে সঙ্গে সমাস্েরও এক পরম মঙ্গল সা'ধত হয়। আমর! 
কুবষ্ণব সমাজের সকলের নিকটই এ বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থার মাশা কার। 

ক[শমবাগার €গী়ীয-বৈষুব-সাশ্থলনী ও কপিকাতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সৃঙ্গি- 
লনী গ্রাগীনকাঙ বজায় সাঝিধার জন্ত সচেষ্ট গুনিলাম। তাহার যদ্দি এ 
বিষয় *্যত্ব লন তা হইলেও আমরা আশা করতে পাঁি যে সন্মিলপী বৈষ্ণব 
জগতের কার্য করতে অগ্রসর ছইয়াছেন। যে মহাপ্রডৃকে লইন্জা সন্মিলনী 
তাহার কোন কার্ড সংরক্ষণ কি দশ্মিললীর কর্তব্য লয়? আশ। করি 
তাছাঁরাও এ বিষয় একটু দৃষ্টি দিবেন। 

ধাহাদের আ্ি আছে, ধাহার। অর্থের সৎব্যবহায় করিয়া! কীর্তি রাধিতে ইচ্ছা 


ঠত ১৩৩৯ বৈশাখ, ১৩৩১] আলোচন। ২০৭ 


ফরেন ঠাহারা, কালবিগন্ব ন! করিয়া এই মহতকার্ধ্ের জন্ত অগ্রগর হটন। 
বাব।ভী। মঙাশয় সাঁচধ্য প্রেরণের কয়েকটা স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তত্র 
হন্দি কেহ আমাদের ভক্তি কার্ম্যালয়েও পাঠাইতে ইচ্ছ। করেন তাঁহাঁও পাঠীইতে 
পারেন আমরা যথাসময়ে উক্ত দান ভক্তিপত্রে স্বীকার করিয়! বখাস্থানে প্রেরণ 
করিতে পারি। আয় যাহার তাহা না চান তাহার] না স্বাক্ষরকানীগণের 
ধাছার নিকট ইচ্ছ! সাধ্য প্রেরণ করিতে পারেন। 
১। অধ্ধকারী শ্রাভগবান দাস বাবাজী__ 
গউর গম্ভীর! রাধাকান্ত মঠ, পুরী 


২। শ্রীনন্মকিশোর দাপ বাবাগী, ঝাজপিট। মঠ, পুরী 
৩। শ্রীবিচারী দাস বাবাজী আরাধারমণ বাগ নবদ্বীপ, নম্ীয়। 
১। শ্রীভক্তিচরণ দ সবাবাঞী বৈষ্কবপাঁড নবন্ীপ নদী! 


৫। মহান্ত শ্রীগোপালদান পাণড * বাবাক্সী-- 

শ্বীগোপীনাপের আড়, হুগলি 
৬। ভনাধাকান্ত দাদ বাবা্গী_মাঁধুকরিয়া ঝাড় মণ্ডল বুদ্ধাবন 
৭ ভ্রীদয়ানিধি দাস বাবাজী শ্রগোপালখুক মন্দির, বুন্নাধন 
৮ শ্রীবৈধবানন্দ সরস্বতীবৈষ্ণব কবি ওডিশা গড়জাত, লম্বলপুর 
৯) শ্রীপরমানন্দ দাস স্ড বাবাজী গটর গম্ভীর! রাধাকান্ত মঠ, পুরী 
১৯) শ্রীনিতাননা দাঁদ্‌ বাবাজী শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিমনির়, পুরী। 
এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে উদ্ত ভগবান দাস বাবাজী 

ম্াশয়ের নিকট জানিতে পারিবেন। 





হ্াম্ত-ক্কতি ল্ুজন্লী ক্চাম্- পুস্তকখ।লি ক্ষামরাঁ সমালোচনার 
জন্য বহুদিন পৃক্রে্ট প্রাপ্ূ হুইয়াছি | পুস্তক প্রণেতা শ্রীধুক নলিনী রঞ্জন 
পণ্ডিত । হৃধিকেশ (নিরিজের চতুর্থ পুন্তক এট কাস্ত-কবি রস্রনীকাস্ত। মুল্য 
চাঁকি টক1। 

একবার বুদিন পুর্বে কোন পাশ্চাতা মনীষীর লেখনী মুপে প্রকাশ 
ইইয়াছিল গ্রন্থমমালোচনার পূর্বে গ্রন্থৃকারের বিষয় অবগত হওয়া দরকার । 
আমাদেয় রূজনীকান্ত প্রণেতা নলিন্ী বাবুর পরিচয় সাঠিতা সমাজে কেনা 
জানেন, নলিশী বাবুর মত সাহিত্য সেবাব্রত উৎপর্ণিকত ভবন, অক্লান্ত কর্ম 
ষথার্থই সহজে পাওয়া যার ন1। হাঠার পর নলিনী বাবুর লেখার ভঙ্গি অতি 
্ন্দর, পুরাতন বিষগনকে সংস ও কোমল করিয়া লেখনী মুখে পাঠ! কর সম্বথে 
জাগ্রত ক'রয়। তুলিতে নলিন বাঁবু বিশেষ দক্ষ । 

রজনীকান্ত সেন, সঙ্গীত্তে, কবিতার, রসরচণায় বাঁজ।লায় একট! নূতন 
রকমের তরগ বহাইয়াছিলেন, কবির রচনা! পাঠ করিয়া হাঁহার প্ষয়ে 
জানবার ওঁৎম্থক্য অনেকেরই জন্মে। যেদিন প্রণম আমাদের কর্ণে "আমি 
ত তোসারে ঢাছিন| জীবনে তুদি আতাগারে চেছ়েছে।” প্কেন বঞ্চিত হব 
চরণে” । *কবে তৃষত এ মরু ছানা যাইব ভোঁদার রসাল নন্থনে ।” প্রত্ৃতি 


২৪৮ ভি শি ২২শ বর্ষ, ৮ম--৯ম লংখ্য] 


গান প্রবেশ করে, সেইদিন হইতেই কবির ভ্রীনী পাঠের আকাজ্ৰ' জাগে। 
কিন্তু বনু অন্সন্ধানেও কবিবরের কোনকপ জীবন$রিত আমরা দেখিতে পাই 
নাই। প্রথম যখন নলিনী বাবুর সছিত পরচর় হয় তখন তিনি আশ্বাস দিয়।- 
ছিলেন রজনীকান্তের জীবন চরিত তিনিই প্রকাশ করিবেন। মনে করিয়া, 
ছিলাম জাপ্র কাল যেভাবে জীবনী আঙোচন! হয়, নলিনী বাবুও সেই ভাবে 
রব্রণীকস্ের জীবনী পিখিবেন। কিন্তু পুস্তকথানি পাঠ করিয়! আমাদের সে 
সনোহ দূর হইয়াছে । আমার! যুক্তকঠে বলিব নলিনী বাবুর এরূপ জীবন চরিত 
লেখা প্রকৃতই লেখকগণের অনুকরণীয় | পুম্তকমধ্ো বহু বিষয়ের আলোচনা 
তইয়াছে। সর্বাপেক্ষা আমাদের ভাল লাগিয়াছে “রজনীকান্তের রোজনাম্চ1” | 
হাদপাতালে রোগ শষ।াশারী রজনীকান্তের অবস্থা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরগ 
হয় দ]। নলিলীী বাবুর চিপিচাহুর্ষে। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে কবির জীবন চরিত যে ভাবে 
আলোচিত হইয়াছে এবং যেক্ধপ অর্থব্যয়ে জীবন চরিতখানি মুদ্রিত হইয়াছে 
তাহাতে যদিও চারি টাক| মলা হওয়! অপঙগভ নয়, তথাপি আমদের মলে চয় 
«এমন গুলার িন্যষি আপামর সাধারণের পাঠের সুবিধার অন্ত মুল্য কিছু ক্ম 
করলে ভাল হইত। এরূপ ভাবের জীবন চকিতে সমীচীন আলোচন। করিতে- 
গেপে পুনরায় আর একখানি পুগ্তক হইয়া যায়) এক কথায় পুশ্তকখানি 
অতি উত্তম হইয়াছে । মামরা সকলকেই একবার পাঠ কারয়। দেখিছে অন্ুংরাধ 
করি। ৩* নং কলে ঠা মার্কেট কলকাতা বেঙ্গল বুক কোঃ হইতে শ্রী 
গ্রাবোধচন্ত্র চট্টরে।পাধ্যায় এম, এ বর্তৃক গ্রকাশিত। 


বিশেষ-দ্রষটব্য 

হঠাৎ ফান্তুন মালের শেষে ছাপাখানার বাড়ী পরিবর্ধন করিতে হওয়ন 
চৈজ্রমাদের ভা প্রকাশে বিলঘ্ঘ হয়, তারপর সম্পাদক $ঁতাশয় ধর্দনভার 
নিমন্ত্রণে বাহিরে কওয়াম্স এবং বৈশাখ মাসের কাগজ গ্রকাশেও বিলম্ব হওয়ার 
সগ্ভাবনায় চজ্র ও বৈশাখ দ্রই মানের ভক্তি একত্রে প্রকাশ হইল। যথাসময়ে 
চৈ মাসের পন্রিক। না পাইনা অনেক গ্রাছক আমাদিগকে বিঃঘ্বের কারণ 
পানাইতে পত্র লিখিয়াছেন। প্রভোককে পৃথকতাবে পত্র দেওয়া সম্ভব দয় 
বশ এই সঙ্গে বিলগ্বের কারণ সকলকে জানান হইল। 

এখনও বর্মন বর্ষের ভক্ষির মূপ্য কোন কোন গ্রাহকের নিকট বাকা 
আছে। বৎসর গ্রাম শেষ হইয়া আসিল এ সময় গ্রাছকগণের দে সাহায্য 
পাইলে বিশেষ উপকার হয়। আগামা বর্ষ হইণ্ডে ভক্তির কলেবর কিছু বৃদ্ধি 
করিবার ও ইচ্ছ। মাছে-__এধন হইতে সকলে ২1১টা ক'রয়' গ্রাছক সংগ্রহ 
করিয়া আমানত কার্ষোর উত্সাহ বন্ধীৰ করুন| মনে রাখবেন গ্রাছকগণের 
অহুকম্প। পাত্রক! প্রকাশের প্রধান সহায়। প্রত্যেক গ্রাহক যদি অন্ততঃ 
একজন করিয় গ্রাহকও সংগ্রহ করিয়। দেন তবুও যথেষ্ট হুয়্। আশা করি 
সহৃদয় গ্রাছকগণেদ অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইব না। আগামী বংসর হুইতে 
পৃথক পত্রে গ্রন্থ গ্রকাশ আরস্ত হইবে। বিনীত 

ত্তি--কার্য্যাধ্যক্ষ 





ভক্তি 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির ক্তম্য জীবনম্‌ ॥* 














[ ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল - 














প্রার্থনা 


দীননাথ! মন যে কিছুতেই স্থির হয় না, তোমার কৃপায় কত পাইলাম, 
কত ভুগিলাম, কত ঘুরিলাম, কত কি ছ্েেখিল!ম তবুও মনে শাস্খি আনল না. 
আশ মিটিল না। মন আমার সব্বদাই ব্যস্ত, সর্বদাই অপূর্ণকাষ। ঠিক বদিও 
বুঝিতে পারিতেছি ন। যে, কোন্‌ বস্তর প্রত্যাশা মন এত চঞ্চল, তবে এ লকল 
দেখিক়্া গুনিয়! এখন মনে হইতেছে তুমি সকলেয় আশ্রথঃ তোমাকে পাইলে, 
তোদার ভাবে মাতিতে পারিলে, তোমার ত্র হৃদয়ে সুদূচ ভাবে ধারণা করিতে 
পাঁরিলে আমায় এ নানাবিধ বাঁলনা-বাদিত দয় শান্ত হুইবে। কিস্তকি 
করিয়া তাহা ধর বুঝিতে পারিতেছি না । দকল কারের নিরাদক তুণি। 
ফি ভাবে কোন কার্ধয করিলে তোমার ভাব প্রাণে জাগিবে দীনহীনকে তাহ! 
বুঝাইরা দির সেইভাবে কাধ্য করিবার শক্তি দাও। | 

প্রেমময় ! তোমার প্রেমে ভরা জঙ্গত্ব তোমাকে লই! কতই 
আনন্দে হাসিয়া খেলিয়! বেড়াইতেছে, স্থাবর জঙ্গম পর্য) তোমার গ্রেমময়- 
ভাব লইয়! তোমার আদেশে তোমার লীলার সহায়ত! করিতেছে কেবল আমিই 
কি জালায় বলিয়া মহিব ? একবারও ফি তোমার ভুবন মোহন প্রেমাধার 
প্রসূতি হৃদয়ে লইয় তাপিত প্রাণ জুড়াইতে পারিব ন1? পদে পদে ভনুতখ 
করিতেছি যে, আমার নকল সাধন, ভঞ্ন,ধর্্, কর্শা চিন্তারোগে বিন হইতেছে, 


২১০ তি [ ২২ বর্ষ, ১৭ম সংখা 


কিন্ত বুঝিয়াও ত কিছু করিতে গারিতেছি না। ছুমি ময়াময়। আমার এ দারুণ, 
চিস্তারূপ ছর্বিষম রোগ হইতে আমাকে রক্ষা কর। সঙ্গে সঙ্গে এমন শক্তি 
দাও যেন নিরস্তয় তোমায় ভাবিতে, তোমার লীলা1গুণগানে চিত্বকে সর্বদ! 
নিয়োজিত রাখিতে পারি। 

পরিপুঃছয় জনে লইয়া আমারে কোথা যাবে তাহ! জানি না। 

দীন এই ভিক্ষা! চা যথ1 তথা যায় মন যেন তোমায় ভোলে না।* 

দয়াময় দীনবন্ধু, দীনের বাসন! পূর্ণ করিয়া দীনবন্ধু লাম সার্থক কর, এবার 

আমার এইটাই প্রার্থনা | 


ভিক্ষা 


প্রভূ, বহুদূর হ'তে এসেছি পথিক 
তোমার তোরণ তলে। 
জীবন ধুদ্ধে বীরের মণ্ডন, 
বীরেব ধর্ম করি সমাপন, 
লি নাই প্রভু লভিতে তোমার 
গ্রসাদ মাল্য গলে॥ 
গব। দেবত। ঝোমার »1াগিমা, 
জীবনের সব ভূষা তেয়াগয়া, 
তোমার পুজ|র আয়োজন ৮0-- 
আসি দাই কুতুহলে। 
মরমে বাহয়। সরমের রাশ, 
চির অপরাধী দীদ়্ায়েছি আলি, 
ধরণীর ধুলি ধূয়েত আলিনি 
মন্থাকিনীর জলে! 
ক্ষম1 মেগে নিতে চরণে তোমার 
এসেছিগে। বড় আাশে। 
তোমার ছয়ারে জনত! হেরিয়া, 
তি সঙ্কোচে গিক্সাছি সরি", 


ন্যোষ্ঠ ১৩৩১ ভিক্ষা ২১১ 


সাধুর অঙ্গ কেমনে পরশি 
তাই মরি হরিত্রাসে ॥ 
গাঁতিয়া তোমার জয় জয় গান, 
ছুটেছে লক্ষ ভকত পরাণ, 
গগন পবন তরে গেছে সব 
তাহাঙগের জয়োল্লাসে। 
তাদের হৃদয়ে কত প্রেম জরা, 
আমার হাদয় পাপের পশর।, 
আমার কঠে তাদের মতন 
জয়ধ্বনি কই আসে। 
অস্তরযামী কি সাহসে আমি 
যাব গো তোমার পাশে? 
তবে কি জাবার ফিরে যাব আমি 
সেই পুরাতন পথে! 
আবার সেখান আধারে আধারে 
পথ হার! হ'য়ে ভ্রমিব পাথারে, 
লেয়ার আলো ভূলাবে আমারে 
শত সহশ্র মতে। 
প্রেত পিশাচের। ধরি নানারূপ, 
আবার কি মোরে জালাবে সেব্ধপ, 
আজীবন আমর হবে কি অস।র-_ 
তাঙ্গেরি তোবণ বতে ! 
ন1! ন। দীননাথ তাণহতে দিওনা, 
এত দূরে এনে যোরে ফিরাওন। 
চরণে ন! নাও ফিরাওনা তুমি 
তোমার ছুয়ার হ'তে ॥ 


শ্রীশিবকৃষ্ণ রায় 


শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও ধর্ম-সমহথয় 1 


চাঁরিশত চলিশবৎসর পুর্বে আমাদের এই বালালাদেশে শ্রীকুষ্চচৈতন্ত। মহা- 
প্রভুর কআবিতাঁব ইইয়াছিল। তিনি তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে এক নব- 
প্রেরণা ও জাগঞ্সণ দিয়াছিলেন । সেই প্ররণায় বিছ্বল হইয়। তাহারা ধর্মসাধনের 
এক নবীন আদর্শ প্রবর্তিত করেন। এই আদর্শ বুঝাইবার জন্ঠ বাঙ্গাল! ও 
সংস্কৃত ভাষায় অনংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। বাঙ্গাল! দেশের এই লাধনফল রছদুর 
পর্ধ্যস্ত বিস্তারিত হইয়াছে অসংখ্য নরনারী ধর্মসাধনার এই আদর্শ ও প্রথালী 
গ্রহণ করিয়ছে। 

হীকক-চৈতন্ত মহাগ্রতূর প্রকট অবস্থাতেই তাহাকে কেন্ত্রু করিয়া একটা 
ধ্ম'মগলী প্রবত্তিত হয়) এই যষগ্ুলী তাহার প্রকটকাল হইতে আরম্ত 
করিয়! এই চারিশত চল্লিশ বংসরের মধ্যে অসংখ্য শাখা মণ্ডলীতে বিভক্ত 
হইয়াছে । এখন আমর! দেখিতেছি সাধনার যাহ! প্রাণ তাছ! চাপা পড়িয়াছে-- 
নানাকূপ সাশুদ।রিক বিরোধে নত্যের দুনির্মল আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন হইগ়াছে। 

আজ ম্বাধীনচিত্ব, সত্যান্বেষী ও ধর্ম গ্রাণ ব্যাক্তিগণকে এই বিরোধ বিতগার 
কুঝ্ধাশ! ভেদ করিয়। আরচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রকৃত ধন্দমত ও শিক্ষা কি তাহ! 
নির্ধারণ করিতে হইবে। মহাপ্রভুর নামের দোহাই দিয়! যাহারা সচ্ছন্দে 
জীবিকা অর্জনের সুবিধ! করিয়া লইয়।ছে, তাহাদের কথা শুনিয়া বঞ্চিক হইলে 
চলিবেন!। 

শ্রীচৈতন্ত মহা গ্রভু কি, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ যে সমুদয় গ্রন্থে 
তাহার কথা লিখিত আছে, সেই লমুদয় গ্রন্থে সাম্প্রদায়ক বিতগ্ডার অনেক 
কথ! নিশির রহিয়াছে । অতএব অতিশদ্ন সাবধানে আত্মবিজ্ঞানের তত্ব 
বুঝি! সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

প্রথম কথা, হ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু কি একটি নূতন ধর্ম প্রচারিত করিয়া, 
একটা নূতন ধর্ম-মগ্ডলী গঠন করিয়া, পুর্ব্ব হইতে প্রচারিত অন্যান্ঠ ধর্মমত ও 
পুর্ব হুইতে প্রবর্তিত ও পরম্পর বিবদমান অন্যান্ঠ ধর্শমণ্ডপীর সহিত বিরোধ 
করতে আনিয়াছিলেন? ইছার উত্তর “না, না, ন1*--এ কার্ধ্য তিনি করিতে 
আসেন নাই এবং ইহ তাঁহার আঅভিগ্রায়ও ছিল ন1। কল্পবুদ্ধি লোকের! 


োষ্ঠ ১৩৩১] শ্রীন্রীচৈতন্য মহীপ্রভু ও ধন্ব-সমহ্থয় ২১৩ 


তাহাকে বুঝিতে ন! পারিয়া অথবা চতুর লৌকের। মাঁনবকে বঞ্চন। করিয়া 
নিজেদের স্থুবিধা করিবার জন্ত এই কাধ্য করিয়াছে। 

যে সমুদ্র গ্রন্থে দেকালের সানম্প্রধায়িক ভাবের জন্ত আনেক সন্ধগ্ধ কথা 
প্রবেশ করিয়!ছে, মেই সমুদয় গ্রন্থের ্বারাই ইস্ছ| সগ্রমণ করাধায়। 

ব্রহ্ম হরিদাস যবন--০কহ বলেন ববনকূলেই জন্ম, আবার কেহ বলেন 
ছিন্দুকুলে জন্ম, তৰে শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হুইয়! ধবন কর্তৃক প্রতিপালিত 
হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি যবন। হরিনামে তাহার গুতীব্র অন্থরাগ, 
তিনি বৈষ্বাচারে থাফেন- প্রতাছ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করেন। তাহার 
উপর নেক অত্যাচার হইয়াছে । শেষে তাহার বিচার। মুলুকের অধিপতির 
নিকট বিচার । বিচারক বলিতেছেন-- 


"কেনে ভাই! তোমারকিরূপদেখি মতি॥| সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন। 


কত ভাগ্ো দেখ তুমি হৈয়াছ যবন। 
তবে কেন হিন্দুর আ!চারে দেহ মন ॥ 
আমর! হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। 
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশ জাত ॥ 
জাতি ধর্ম লজ্বি কর অন্য ব্যবহার। 
পরলোকে কেমতে ঝাপাইবা নিস্তার ।॥ 
না জানিয়। যষেকিছু করিল! অনাচার। 
সে পাপ ঘুচাহু করি কলিম উচ্চার।” 


ীছরিদাস ইহার উত্তরে বলিলেন-__ 


'*শ্তন বাপ সভারই একই ঈশ্বর ॥ 
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে-হবনে। 
পরমার্ধে এক কছে কোরাপে পুরাপে॥ 
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়। 
পরিপূর্ণ হই বৈসে সম্ভার হৃদয় ॥ 


সেই মত কর্ম করে সকল ভুবন । 

সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে। 
বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে ॥ 
যে ঈশ্বর সে পুনি সভার ভার লয়। 
হিংসা করিলেও সে তাহান ছিংস! হয় ॥ 
এতেকে আমারে ঈশ্বর যেছেন। 
লওয়াইছেন চিত্তে করি আমি তেন॥ 
হিন্দু কুলে কেহ যেন হইয়া ব্রীঙ্গণ। 
আপনিই প্রিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।॥ 

হিন্দু বাকি করে তারে,যার যেই কর্। 
আপনে যে মল তারে মারিয়া কি ধর? 
মহাশয়! তুমি এবে করহু বিচার। 
বদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার ॥* 


শ্চৈতন্ততাঁগবত গ্রন্থের আদিখগ্ডের . একাদশ অধ্যার হইতে এই 
ংশ উদ্ধৃত হইল। ইনার সার কথ! শীহরিদাস, প্রতি নর-নারীর হৃদয়ে 
আত্মার অন্তর্ধ)মী যে গুরুনূপী ভগবান ঝছিয়াছেন তাহার নামে ধর্ম-বিষকে 


২১৪ ভক্তি [২২শ বর্ধ, ১*ম সংখ্যা 


প্রত্যেকের স্বাধীনতার দাবী করিতেছেন। ইহাই সত্য-ধর্দ, এবং এই 
ধর্মের আলোকেই ভবিঘ্যতে প্রকৃত ধম্ম-সমন্বয় হইবে। 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর যখন মহাগ্রকাশ বা সাত গ্রহরিয়! ভাব হয় তখন 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রধর যে স্তুতি করিয়াছিলেন--তাহাতে এই সমন্বয়--অবশ্ত সে 
সময়ের উপযুক্ত দেখিতে পাওয়া হায়। 


তুমি ধর্শু তুমি কর্ম ভূমি ভক্তি জ্ঞান। 
ভূমি শাস্ত্র তুমি বেদ তুমি সর্ব ধ্যান॥ 
তুমি খদ্ধি তৃমি পিদ্ধি তুমি যোগ ভোগ। 
তুমি শন্ধ! তুমি দয়! তুমি মোহ লোভ ॥ 
তুমি ইন্ত্র তুমি চন্ত্র তুমি অগ্নি জল। 
তুমি হুর্যা তুমি বু তুমি ধন বল। 

তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অজজভব। 
তুমি বা হইবে কেন তোমার এ লব ॥ 


জমন্তগব্দগীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগ বর্ণনায় শ্ভগবান যাহ! 
বলিয়াছেন, পূর্বোদ্ধত অংশের সহিত তাহ! মিলাইয়! চিন্তা করিলেই প্ররুত 
তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। বিভূতি-যোগ বর্ণনায় ভগবান বলিয়াছেন 
-প্াতংছলর়তামন্পি”- আমি বঞ্চকদিগের দাত। 

প্রকৃত কথ। প্রত্যেক মানুষের ধর্ম পূথক-_- কোন মান্ষকে কোন একট! 
ধর্দে দীক্ষিত করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের ধর্ম ও ভগবদনুভূতি তাহার 
ভিতরের বিকাশের (101167 0৩561010700 ) উপর নির্ভঙ করিতেছে। 

মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর তাহার ধন্মমত যখন প্রতিষ্ঠিত 
হইবে, ছলে বলে কৌশলে কতকগুলি মানুষকে একটা বিশিষ্ট মতে দীক্ষিত 
করিয়া! মণ্ডলী গড়িবার চেষ্টা যখন থাকিবে লা-সেই সঙ্গ্ই প্রকৃত ধর্শ- 
সময়ের যুগ আসিবে। 

শ্তৈতন্ত মহা প্রভু যে সময় দৃশ্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে 
কাবেরী নদীর তীরে গ্ররঙক্ষেত্রে বেশ্ষট ভট্ট নামক এক শ-সম্প্রদথায়ী ব্রাহ্মণের 
গৃহে চাতুর্ঘাস্ত যাপন করেন গ্রীসম্প্রদায়ভূক্ত বৈষ্বগণ শ্রীলক্ীনারায়ণফে 
পয়তত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন। বাঙলার বৈষ্ণবগণের মতে প্রীয়াধাকৃষ্ই 
পরতত্ব। শ্রীলক্বীনারায়ণ তাহাদের বিলাস সুি। মুতরাং শ্রীচৈতন্ত মছা শ্রভূর 
সহিত বেগ্ছট ভড্টের মতগত পার্থকা (1)০০৮1051 011910009 ) ছিল। এই 


জোট, ১৩৩১, অকৈতব ₹ৃষ্ণ-প্রেম ২১৫ 


সতগত পার্থক্য কি প্রকার উদারত| ও পূর্ণ মতসহিফুুতাঁর সহিত আলোচিত 
হইয়াছে তাছ! শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের বর্ণশ! হইতে বেশ বুঝিতে পার! যাইবে। 
শীঠৈতস্থ মহা প্রত শ্ীমন্তাগবতের প্লোক উদ্ধার করিয়! বেট তকে বুঝাইয় 
দিলেন যে, লক্্মীদেবী গ্রকৃঞ্চকে পাইবার আন্ত তপন্। করেন কিন্তু রাসলীলায় 
শ্রীকঞ্চের সঙ্গ পান নাই। কিন্তু শ্রুতিগণ তপস্ত। করি! পাইয়। ছিলেন। 
তাহার কারণ শ্রুতিগণ ব্রজের মাধুর্য ভাব নাশ্রর করিপা এ্ব্যযবুদ্ধ পরিত্যাগ 
করিয়! উপাসন1 করিয়াছিলেন । মহা প্রভুর কথার বেস্কট ভটের গর্ব চূর্ণ 
হইল। বেষ্কট ভট্ট মনে করিতেন সম্প্রদায়ের মতই একমাত্র বৈষুব মত। 
জীমন্মহা প্রভূ বেস্কট ভট্রের গর্ব চূর্ণ করিলেন কিন্তু তাহার মত পরিবর্তন 
করিলেন না । বেঙ্কট ভট্রের নিজের যাঁচা মত সেই মতেই তাহার ধিশ্বান 
দু করিবার জন্ড মহা প্রভূ বলিলেন__ 
“দুঃখ না মানিহ ভট কৈল পরিছাস। 
শান্্রদিদ্ধান্ত শুন,--যাতে বৈষ্ব বিশ্বাস ॥ 
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ। 
গেপী লক্ষ্মী ভেদ নাই হয় একন্ধপ॥ 
গেপীদ্বারা জঙ্গী করে কৃ সঙ্গাবাদ। 
ঈশ্বরত্বে তে মানিলে ₹য় অপরাধ ॥ 
একই ঈশ্বর ভক্তের ধান অনুরূপ। 
একই বিগ্রহ করে নান! কার রূপ ॥* 
ইহাই দনাতন ধর্মের প্রকৃত আদর্শ, ইহাই শ্ঁঠৈতন্ত মহাগ্রতুর মত। এই 
আদর্পের আলোকে কেবগামাত্র ছু'একটী বৈষ্ণব মত নহে, পৃথিবীর ধাবতীয় 
ধঙ্দের তাৎপর্য অবধারণ করিতে হইবে, অথচ নিষ্টাসহুকারে স্বধর্মপরারণ 
হইতে হইবে | ইহাই প্রকৃত ধর্দ-সমন্থয়। বাহার! বর্মন যুগের প্রকৃত বাঙ্ছণ 
তাহাদিগকে এই সাধনায় সিদ্ধি পাত করিতে হইবে। শাস্তি, শাস্তি, শান্তি। 
জীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ( ভাগবতরতু ) 


অকৈতব কৃষ্-প্রেম 
(২) 
ইহাতে রামরায় বলিলেন_-প্প্রভু আর এক দিক দেখুন। গোপীগণ 
শ্ীকৃঞঝকে পাইয়া যখন আনন বিভোর হইয়া গিয়াছেন, তথন শ্রীমতী 


২১৬ ভক্ষি [ ২২শ বর্ষ, ১৭ম সংখ্যা 


দেখিলেন এক এক গোপীর পার্থে এক এক কৃষ্ণ। আর তাহার পার্খেও 
সেইরূপ এক কৃষ্ণ রহিম্সাছেন তখন তাহার তুর্জর মান হইল। তিনি 
সেই মানভরে রানস্থলী ত্যাগ করিয়। চলিয়া গেলেন। তখন সমস্ত আনন্দ 
মন্দ হুইয়। গেল, শারদ পর্ণিমা-রজনী শ্লান হইয়া গেল। শ্ীকষ্ষ আনন্য- 
ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়। শ্রীমতীকে অন্বেষণ করিতে গেলেন--কাঁলশশী 
যমুনার কুলে বদিয়! শ্মতীর বিরছে অঝোর নযননে ঝুরিতে লাগিলেন। 
এই যে অতুলনীন়্ প্রেম ইহাকে কি প্রভু আপনি অন্তাপেক্ বলিলেন? 

প্রভু এক্ষণে আননে গদগদ হইয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন রায় এই 
জন্তই আমি তোমার নিকট আলিয়াঞিলাম, আমার ভিন্ঞান্ত ঈমন্তই ভালরূপে 
বুঝিলাম। এক্ষণে কপা করিয়। জ্ীরাধাত তব, প্রেমতত্ব, রলতত্ব প্রভৃতি আমাকে 
তালরূপে বুঝাইয়। দিতে হইবে । তুমি ব্যতীত আর কেছ আমার এ কৌতুছল 
পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না | 

বিনয়ের খনি প্রভু আমাদের তাহার মধুমাখ! কে রায়ের নিকট পুনরায় 
এই সমস্ত প্রশ্ন উ্1াপিত করিলেন। রাঁমরায় প্রভুর এই মধুর ও অমৃতবৎ 
বাক্য!বলী প্রবণ করিয়। বজিলেন,-_ 


"তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ 
হৃদয়ে প্রেরণ কর।ও, [জহবায় কহ1ও বাণী। 
ককিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥” 


আমদের কপট প্রভূকে ত পারিবার জো নাই! তিনি বলিলেন, আমি 
মাগাবাদী সন্ধ্যাদী--আমি ভক্তির বা ভক্তের কি জান? সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
উপদেশে আনি তোমার নিকট কুষ্চ-কথ1 শুনিতে আসয়াছি। লোকে 
সন্পগাপীকে নারাদণ বালয়া1 মান করে এবং চরণধূলি গ্রহণ করে। তুমিও 
আম!ক্কে সেই মত ভক্তি করিতেছ। কিন্তু তাহ তিন্ন কথা, কৃষ্ণতত্ববেত্তাই 
প্রকৃত গুরু,__ 


শকিব। ৰিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে হয়। 
যেই কৃষ্ণতত্ব-বেত্। সেই গুক হয়।॥ 
সঙ্ক্যাপী বলছ। মোরে ন। কর বঞ্চন। 
কৃষ্ণ রাধা-তত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥* 


ল্যোষ্ঠ, ১৩৩১ ] অকৈতষ কু্ণ-প্রেম ২১৭ 


আরও বলিলেন,-- 
*তোমার ঠাই আইলাম তোমার মছিম। গুনিয়] | 
তুমি মোরে স্ততি কর স্গ্যানী জানিয়! ॥৮ 
এখানে প্রতু জ্ঞানমার্গাবলম্বী মান্নাবাদী সন্গ্যানী অপেক্ষা কুঞ্চ-তববেত। 
শাদ্ররও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছেন। 
“মাহাবাদী সন্লাসীদ্দের করিতে সর্বনাশ। 
নীচ শুদ্র ছারে কৈল ধর্মের প্রকাশ |” 
ইহার পর রামরায় প্কঞ্চতত্ব, হাধাতত্ব প্রভৃভি তি বিস্তুত ভাবে 
আলোচনা করিয়াঞ্লেন, সে অতি গভীর ব্যাপার, আলোচন!] কর! আমাদের 
সাধ্যাতীত। সেই গভীর ব্যাপার আলোচনা করিতে করিতে রায়ের তক 
উঠিল, তিনি বপিলেন,_ 
"এক সংশয় মোর আছয়ে হাদয়ে। 
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে। 
পন্থিংল দেখিনু তোম! সন্ন্যাসী শ্বরূপ। 
এবে তোম। দেখি মু শ্তাম গোপন্ধগ ॥* 
ইহাতে প্রভুর সেই কপট বাক্য )-- 
"সন্ন্যাসী দেখিয়। মোরে না কর বঞ্চন। 
রাধা-কৃঞ্ণ-তত্ব কহি পুর্ণ কর যন ॥” 
আমর] পুর্বে বলিয়াছি শ্রীল রামানন্দ রায় প্রেমই লাধা শিরোমণি 
বলিয়া সাধনার ক্রেম সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্ত প্রভু তাছার পরেও প্রশ্ন 
তুপিয়াছেন,-- 
“প্রতু কছে ইহ হয় আগে কহ আর। 
রায় কছে ইহ! বই বুদ্ধি গতি নাই আর ॥” 
র।মরাম় ভাবিতেছেন ইহার পর সার কি বলিবেন। অনেক ভাবির! 
বিনীত ভাবে বলিলেন,-দ্বামিন! আপনার শক্তিতেই আমি এতক্ষণ ুঙ্গতি- 
সুক্মতত্ব সমূহ বিবৃত করিয়। আনিয়াছি, জার শক্তি নাই। এখন আপনি 
য্দি আরও কিছু শক্তি দেন তবেই আপনার প্রশ্নের উতষ্ধ দিতে পারিব। 
তবে আমার হ্ব৪চিত একটা গীত আছে। উহ! আপন|কে গুন।ইতে পারিলে। 
আপনাকে সুখী করিতে পারিব কিন বলিতে পারি না । এই কথা বলির! 
তিনি এই গীতটী গাছিতে লাগিলেন, 
২ 


২১৮ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ১৭ম সংখ্যা 


*পচিলহি রাগ নয়ন তঙ্গ ভেল। 
অনু'দন বাড়ল অবধি না গেল ॥ 

ন! সে! রমণ ন| হাম রমণী। 

ছুছ মনে মনোভাব পেখল জানি ॥ 
এ সখি সে সব প্রেম-কাহিনী। 

কাল ঠামে কবি বিছুরাল জানি ॥ 
ন। খোজনু দোতী ন। খে'জনু আন। 
ু'কি মিলনে মধ্যত পীচ বাণ ॥ 
অব সোই বিরাগ তু'ছ ভেল দোতী। 
সুপুরুষ প্রেমক প্রছন রীতি ॥ 

বর্ধন রুদ্র নরাধিপ মান। 

রামানন্দ রায় কবি ভান ॥* 


এই গানটা গ্রেঙ-বিলাস-বিধর্ত সচক এবং অতি গুহাতত্ব পর্ণ। বামরায় 
অঙ্গরাগী ভক্ত তিনি রসিক শিরোমণি। কাব্য ও সঙ্গীত তাহার ভঙ্নের 
উপকরণ। তিনি গানটা গ'হিতে আরস্ত করিলে প্রভু প্রেমে চঞ্চল হইলেন। 
ক্রমশঃ এত অধীর হইয়া পড়িলেন যে, আর শ্রবণ করিতে না পারিয়। নিজ 
হত্য দ্বার] রামাননোর মুখ আচ্ছাদন করিলেন। মনের ভাব এই ষে, চুপ 
কর এ অতি গুহা কথা লোকে গুনিতে পাইবে। 
রামরার় ভক্গনের যে নিগুঢ়তত্ব প্রকাশ ঝরিলেন তাহা! গৌর ভক্তগণই 
একমাত্র সম্তোৌগের অধিকারী । চৈতন্য চন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী 
বধ লতেছেন,-_ 
ল্্রান্ত যত্তর মুণীশ্বরৈরপি পুর! যন্দিন্‌ ক্ষমামণ্ডলে 
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষনা যদ্দেঃনো শুঁকঃ। 
য় কপি কপাময়ে ন চ নিজেপু)দঘ।টিত শৌরিন! 
তাম্মহজ্জল ভক্তিবর্নি স্থখং থেলন্তি গৌর (প্রয়াঃ ॥৮ 


যে মধুর ভক্তি-পথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ত্রাস্ত হইয়াছেন, বাছাতে 
পূর্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত 


ছিলেন না এবং যাহা! কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের প্রতিও প্রকাশ করেন 
নাই, তাহাতে এক্ষণে হীগৌর তক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন। 


োষ্ট ১৩৩১, ] অকৈতব কুষ্চ-প্রেম ২১৯ 


মহাপ্রভু শ্রীরামরায়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পরকীররসের প্রকাশ 
স্বব্ূপ জ্ীমতী রাধা-তত্ব জগতে প্রকটিত করিলেন। 

এখন রাম রায়ের গীতের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী 
বলিতেছেন, “সখি! আমা শ্বামের সহিত কিন্দপে প্রীতি হইল তাহ! 
বলিতেছি। প্রথমে কাহার সহিত নয়নে নয়ন মিলন হইল। আষি তীহাকে 
দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। অমনি তদ্দণ্ডে প্রীতির হ্যছি হইল। 
শুধু স্যঙ্ি হইল তাহা নয়, বাড়িতে বাড়িতে চলিল, আর তাহায় শেষ 
পাইলাম ন!।” 

এখন শ্রীমতীর কথ! লইয়া একটু বিচার করিব। শরীক কে, তাহ 
শ্রীমতী জানেন না। তাহাতে কোন শুধ আছে কি না, তিনি গ্লেহশীল কি 
নিষ্র, দেবকি দৈত্য, ইহাও জানেন না। তবে দেখা মাত্র ইতি হইল" 
কেন? এপ কি কখনও হয়? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ হয়। কোন 
নুন্দস্বী স্তী ও মুন্দর যুবক এইন্প দেখাদেখি মা পরস্পরের মধ্যে ীতির 
স্ষ্টিহয়। কিন্তুসে কেন? তাছার কারণ, একজন পুরুষ, আর একজন 
রমণী। কিন্তু রাধার মনে সে ভাবের গন্ধও ছিল না। রাধা ধলিতেছেন-- 

"না সো রমণ না হাম রমণী |” 

"অর্থাৎ, “সখি ! এই যেপ্রীতি হইল, ইহা আমি রমণী ও তিনি রমণ 
বলিয়া নহে! তিনি যে পুরুষ আর আমি ষে নারী, তাহা আমি তখন 
কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।” 

অতএব দেখ, সামান্ত স্বন্দরীতে ও স্ন্দরে যে শ্রীঞ্ত, সে প্রীতি ও 
রাধার প্রীতির সহিত অনেক বিভিন্নতা। পুরধ যে স্ত্রীলোকের সুখের ও 
রী যে পুরুষের সুখের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহ! কিছুই জানেন না। 
এই ষে প্রীতি হইল, তাহার হেতু কি? ইহ্!রকিছু হেতু পাও! যায় লা, 
তাই উহাকে বলে অহেতুক প্রেম। 

জ্বীমতী বলিতেছেন, “সখি! বধন লোকে প্রীতি করে, তখন তাহার 
মধ্যন্থ একজন দূতী থাকে। সে মধ্যবন্তিণী থাকিয়। পরম্পরের পরিচয় 
করিয়! দেয়, আর পরস্পরের গ্রীতি-বর্ধনের সহায়ত! করে।* শ্রীমতীর কথার 
তাৎপর্য এই যে, দুতী এপ বলে, অমুক তোমাকে দর্শনাবধ তোমার 
বিরহে মৃতবৎ আছেন। এইরূপ কলি! পরম্পরের গ্রীতি সর্ধন করিয়া 
দেয়। 


২২৬ তক্ি [ ২২শ বর্ষ, ১০ম মংখ্যা 


ভীীমতী বলিতেছেন যে, "আমর! পরস্পরের দর্শনাবধি অদীর হইলাম, 
আমাদের প্রীতি আপন! আপনি বাড়িতে থাকিল, দুতীর প্রয়োজন 
হইল ন। তবে আমাদের দৌত্য কে করিল? আমাদের চ্যত কেবল 
“পাচ বাণ।* 

"প16 বাধ” কি, না পরস্পরের লোভ! এ প্পাঁচ বাণ* কাম দয়, যে" 
হেতু শ্রীমতী জাঞ্জেন না বে, তিনি স্ত্রী ও শ্যাম পুরুষ। এইরূপ শ্রীতি 
মন্থ্ত্ে সম্ভবে না, যেহেতু তাহার। অপূর্ণ অর্থাৎ পরিবদ্ধনশীল। একপ 
কেবল সম্ভব শ্রীমতী রাধার। তিনি কে? শ্রাভগবান, পুরুষ ও প্রকৃতি 
সক্মিলিত, রাঁধ! তাহার প্রকৃতি অংশ। অতএব শ্রীভগবানকে দ্রই ভাগে 
অর্থৎ পুরুষ ও প্রকৃতি করিয়া, সাধক তাহাদিগকে শুরু ও শ্রীরাধারূপে 
সন্গুথে রাথিলেন। রাঁথিয়! এই অটকতব প্রীতির খেল! থেলাইতে লাগিলেন 

শকান্তভাবে গোপীগণ শ্রকঞ্ের সহিত প্রত্যক্ষ বিহার করেন। কিন্ত 
পরকীয়! ভাবে গোপীগণ পরোক্ষে বিহার করেন, অর্থাৎ শ্রকৃঞ্চ ও রাধার 
যে প্রীতির থেলা। তাই যোজকতা। করিবার একজন হরেন। তাহারা কষেের 
সহিত আপনার বিহার করেন না। রাধা-কু্ধের বিহার কর]ইয়া আনন্দ 
ভোগ করেন। 

*ও্টকষ ও রাধার যে প্রীতি ইহা! জীবে সম্তবেনা, উহ! এত গাঢ়, এত 
পবিত্র, এত সুক্ষ, এত মধুর যে, জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার শক্তি 
ধরেনা। অতএব শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলারস আশ্বাদ করিয়! জীবে ক্রমে গ্রীতি' 
রূপ পঞ্চম পুরযার্থ পাইয়' ত্র্ধত্ব, ইন্্রত্ব পর্য্যস্ত তৃচ্ছ করে। 

“হে তত্ব কথা! তুমিহৃূর্য্যের স্টাঁয় অতি বুহুৎ তেজস্কর বস্ত, তোমাকে 
আমি লাগ পাই না। আমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ আমি সহিতে পারি না। 
তুমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রভুর লীলান্দপ সুধা! সায়রে প্রবেশ 
করিয়! আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি। আমি ক্ষুত্র বুদ্ধি, তত্ব খ৷ 
সমুদায় বুঝি না। যাহ! একটু বুঝি, তাহাও সমুদার এখানে দিতে পারিলাম 
না, রেছেতু সচল কথ! তাষায় কুলার না। বাহার এ বিষয়ে রসিক তাহার! 
জীগেন্যামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন।”--( ভঅমিয় নিমাই চরিত) 

সাধন-তত সম্বন্ধে রামরারেয় উপদেশ হইতে যাহ! বুবিয়াছি, তাছার কিছু 
কিছু এই স্থানে আলোচনা করিব। শ্রীল রামরায়ের আলোচনা বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্ত। তিনি এক স্থামে বলিতেছেন,-- 


টো, *৩৩১) বৈষ্ণব-ব্রত-ভালিক। ২২১ 


“রাধা-কৃষেের লীল! হয় অতি গুড়তর। 
দাস্য বাৎমল্যাদি ভাবের 1 হয় গোচর ॥ 
সবে এক সথীগণের ইহ অধিকার। 
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সথী বিন! এই লীল! পুষ্টি নহি হয়। 
সখী লীলা বিস্তারিয়! সখী আম্বাদয়। 
সখী বিন! এই লীলার অন্যে নাছি গতি। 
সখী ভাবে তারে যেই করে অনুগতি ॥ 
রাধা কৃষ কুপ্ত সেল! লাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।* 
এই ব্রজ হুন্দরীগণের মধ্যেই আঅকৈতব কৃষ্ঝ-প্রেম ছিল এবং সেই প্রম 
লাভের একমাত্র সাধন-_রাগাগ্ুগাভক্তি। শীল রাম রায়ের বাকা, - 
"দেই গোপী ভীবামুতে ধার লোভ হয়। 
বেদ ধর্ম ত্যঞ্জি সেই কৃষ্ণকে তজয়॥ 
রাগানুগামার্গে তারে ভজে মেই জন। 
সেই জন পায় বুজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥” 
ক্রমশঃ 
গীঁভোলান।থ থে।ষ বরা । 


বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা ৷ 


| বঙ্গাব্দ ১৩৩১, চৈতন্তাব্দ ৪৩৯--৪৪০ ] 
( পঞ্জিকার ব্যবস্থা-ভ্রান্তি নিরাশার্থে ) 


বৈশাখ । 
একা শী ২র। মজলকার। 
জীবলছেবের রাসাত্র! | ওই শনিবার । 
একাদশী । ১৬ই মঙলবায়। 
অক্ষয় তৃতীয়া । ২৪এ বুধবায়। 


জহ্ক সপ্মী। ২৮এ রবিধার। 


২২২ ভদ্ষি 


জ্যৈষ্ঠ। 
একাদশী। 
শীজীনৃদিংহ চতুর্দশী বত। 
শ্প্ীকষের পুপদোনথান | ্‌ 
একাদশী । 
একাদশী। 
আধাঁঢ়। 


শতীবগর্!থ দেবের সনযাঞ।। 

একাদশী। 

শ্তীতগঞ্াথ দেবের রথযাত্রা । 
শজীঁজগনাথ দেবের পুনর্যাত্র! । 
শয়নৈকাদশী, রাত্রির প্রথম যামে ] 
ভ্জীহরির শয়ন (চাতুঙ্খান্ত ব্রতারস্ত )। 


আবণ। 
একাদশী । 


একাদশী। 

শশ্ীকফের ঝুলনযাত্রারস্ত। ] 
শ্ীপ্রীকফেের পবআারোপণ। 

শহীকষেঃর ঝুলনযাত্র! সমাপন। ] 
গীভীবলদেবের জন্মযা ত্র । 


ভাদ্র । 
উত্ীজ্মা মী বত। 
একাদশী। 
ভীষ্ীরাধাষ্টমী হত। 
পার্থৈকাদণী ও শ্রবণ। হাদশী। 
মধ্যাহ্ছে শীজীবামনদেবের অর্চন! 
ততপরে পারণ। 
সায়ং দিব! দণ্ডে হ্ীপীহরির পা পরিবর্তন । 


ৃ 


[ ২শবর্ষ,১০ম সংখ] 


১লা বৃহস্পতিবার । 
৪ঠ1 রবিবার । 


১৫ই বৃহস্পতিবার 
৩০এ শুক্রবার । 


৩র মঙ্গলবার! 
১৩ই শুক্রবার । 
২৯এ শুক্রবার । 
২৮এ শনিবার 


২৯এ রবিবার। 


১১ই রবিবার । 
২৬এ সোষবার। 
২৭এ মঙ্গলবার । 


২৯এ বৃহস্পতিবার । 


৬ই গুক্রবার। 

১*ই মঙ্গলবার | 
২১এ শনিবার। 
২৪এ মঙ্গলবার 


২৫এ বুধবার । 


জ্যেষ্ঠ ১৩৩৯, ] বৈষ্ণব-ব্রত-ত1লিক। 


আশ্বিন । 
একা দষ্টী। 
উ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব | 
একাদশী। 
শশ্রীকঞ্চের শরৎ রাঁদযাত্র! | 


কান্তিক। 
একাদশী । 
গ্রগোবদ্ধন যাত্রা ও 
অন্লকূট, বেল! ১১ মিঃ পরে। ] 
গোপাঞ্মী। 
একাদশী | 


মধ।ান্তে শশীহরির উন ] 


টি 


চাতুর্মান্ত ব্রত সমাপন। 
শীগ্রক্ণের রাসযাত্র]। 


অগ্রহায়ণ । 
একাদশী। 
একাদশী। 


পৌষ। 
একাদশী। 
একাদশী ( পক্ষবন্ধিনী ) 
শীতীকষ্ণের পুব্যাভিষেকবান্রা!। 


মাঘ। 
একাদশী। 
বসন্ত পঞ্চমী, শউকফ্ণ'চচন। 
মাকরী সপ্তমী, শ্ৈইজবৈত প্রভুর ] 
'বিরভাব উৎদব। 
ভৈমী একাদশী। 
শ্ীগ্রনিত্যানন্ গ্রহুর আ.বর্ভাব উৎস । 


২২৩ 


৮ই বুধবার । 

২১এ মন্গল্বার। 
২৩এ বুহস্পতিবার। 
২৬৫ রবিবার । 


৭ই গুক্রবার। 


১১ই মঙ্গলবার । 


১৮ই মঙ্গলবার 
২১এ শ্রক্রবার। 


২২এ শনিবান্ব। 


২৪এ সোনবার। 


৮ই রবিবার। 
২২এ রবিবার । 


৭ই সোমবার। 
২২এ মঙ্জলবার । 
২৫এ শুক্রবার। 


৮ই বুধবার । 
১৬ই বৃহস্পতিবার 


১৮ই শনিবার। 


২২এ বুধবার। 
২৪ এ শুক্রবার 


২২৪ তি, [ ২২শ বর্ষ, ১*ষ সংখ্যা 


ফাল্সন। 
একাদশী। ৭ই বৃহম্পন্থিবার) 
শিবরাি ব্রত। ১৪ই রবিবার । 
একাদশী। 
আমর্দকী ব্রত, শ্রাহীগে।বিন্দার্ছন। ] ই ইরি 
শ্ীক্ীগৌর পুণিমা, 
শ্প্ীমম্মহা গ্রতুর আবির্ভ।ব উৎসব, ৃ ২*এ মঙগলযার। 
ভীতীকের দোলবাত্র। | 
৪৪৯ চৈতন্থাব্ব আরন্ত। 

চৈত্র। 

একাদশী । ৭ই শনিবার । 
শীতীর়ামনধমী ব্রত। ১৯এ বৃহস্পতিবাব। 
একাদশী। ২২এ কবিবার। 
দ্মনকারোপণ উতদব। ২৩এ সোমবার। 
জীতীবলদেবের রাসযাআ। ২৫এ বুধবার। 


ভ্রম্টজ্য £-ভ্ীধাষ বৃন্দাবনে তদ্দেশীর গ্রথানূসারে ২৫এ ভাদ্র বুধবার 
বিজয়াব্রত এবং ২৬শে ফাল্গুন বহুৎসব, ২৭শে দোলোৎসব হইয়া থাকে । বিষু৯ 
মন্ত্রে দীক্ষিত যতিধর্্মপয়ায়ণা। (বিধবা!) ছ্বিজপর্তীগণেরও এই নিয়মে উপবাস 
হইবে। কিছু জরিজ্ঞান্ত থাকিলে সার্বভৌম পঞ্িত শ্রীযুক্ত গোন্ামী নধুহ্দন 
লালাঞি (শ্রীধাম বৃন্দাবন) পণ্ডিত শ্রীবুক্ত রদসিকমোহন বিছাতৃবপ, ২৫নং 
বাগবাজার ট্রট) গ্রতুপাদ শ্রযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী পিদ্ধান্তরত্ব ১৬১নং 
হায়িসন রেড, ক্লকাত1। এবং গ্রতৃপা্দ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী 
ভাগধতরত্ব (শ্ীধাম নবদ্বীপ ) মহাশয়গণকে প্র লিখিলে সবিশেষ অবগত হওয়! 
যাইব । 
আচার্যযগণের গভিমতাস্থসারে 
শ্রীয়াধাকিক্কর গোস্বামী-- 
সম্পাৃক্ক। 
জীতাগবত ধর্দ্মগুল ॥ 


শ্রবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী 


"বক্রেশ্বর পশ্ডিত চৈতন্ত কৃপাপাত্র। 
ব্রঙ্গাণ্ড পবিত্র ষার ম্মরণেই মাত্র ॥৮ (চৈঃ ভাঃ) 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রন্থুর জীবনী লিখিবার উপযুক্ত ঘটনাবলী প্রাচীন গ্রন্থ 
সমূহে বিস্তারিত ভাবে কিছুই পাওয়া! যায় না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঠাহার জীবন 
আখ্যারিক। সঙ্কলন করিনা আমর। পবিত্র হইব বলিম্! বাসন! করিয়াছি। 
কলিযুগ পাবনাবতার শীশারাঙ্গদেব যে পূর্ববঙ্গ এবং ঠিনি ষে হরিনাম 
প্রচার কবিতে মাদিয়াছিলেন 'একথ৷ আগ বুঝাইবার জন্ত আর শাস্ত্রীয় প্রমাণের 
অবতারণার আবণ্তক হইবে না। এই গৌরলীলা পূর্ণ করিবার জন্ত যে অগ- 
ণিত ভক্তের আবিরাব হইয়াছিল আমাদের আলোচ্য বক্রেখ্বর পিত তীাহা- 
দিগেরই মন্ততম। 
দনর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া। 
বৃন্দাবন চন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া] ॥* (ভক্তি রত্বকর।) 
এই ভক্রগপ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; পারিষর্দ ভক্ত আর সাধক ভক্তু। 
সেই ক্তগণ হয় দ্বিবিধ গ্রকাঁর। 
পার্ষদগণ এক সাধকগণ আর ॥ ( চৈ চঃ) 
বিশুদ্ধ সবতন্থ ভগবানের নিত্যসেবকগণই পারিষদ ; এবং স!দনা দ্বার! 
ধাহার। তাগাকে লাভ করিতে চেষ্ট। করেন হাভারাই সাধক। ঠগীবাল 
পারিষদগণ গ্রুদত্ত প্রেমম্ধা। আক পান করিয়া জগদ্বাসীকে অকাতরে 
বিতরণ করিয়া গিয়াছেল। আবৈঞ্ব গ্রন্থ এই জন্য মহাপ্রভুকে ভক্কষি কল্পতরু 
এবং তাহার লাঙ্গোপাঁঙ্গ ভক্তগণকে শাখারূপে বর্ণন! করিয়া গিকলাছেন। এ 
তরুর ছুইটি প্রধান স্বন্ধ__প্রন্ু অদ্বৈত ও প্রতু নিত্যান্ন , আর স্বন্ধ দ্বয়ের 
শিষ্য প্রশি[ ক্রমে বহু শাখ! প্রশাথ!। ক্রগং ব্যাপু করিয়াছে। প্রধান প্রধান 
পার্ষদগণরূপ মুল শাখাগণেরও এরূপ শাখা প্রশাখায় চযদ্দিক ব্যাপু 
হইয়াছে। আমাদের বক্রেশ্বর পণ্তিতও মুল শাখার একটী বৃহৎ শাখা ব'লর| 
থ্যাত। তিনি শ্রশ্রীমন্মহাপ্রভূর তি প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। প্রন 


নিজমুখে বলিয়াছেন-- 
৬. 


২২৬ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


পতুমি মোর পক্ষ এক শা'থা। 
আঁকাঁশে উড়িতাম যদি পাও আর পাখা | (৮২ চঃ) 
মহাঁকবি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্ত চন্জ্রোদয় নাটকে চৈতন্য কল্পতরু ও শাখাগণের 
এইকপ বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
মতি মুকুটমণি মুণিবর মাঁধবাঁচার্ধ্য যাহার মূল, অদ্ৈতাঁচার্য যাহার অন্কুর, 
অব্ধুত নিত্যানন্দ প্রভু যাহার স্বপ্গ, শ্ীবক্রেখবরাদি পণ্ডিতগণ যাহার মুল শাখা- 
হাহার সর্বাজ মধুর রসে পুর্ণ, লুবিস্তীণ ভক্তি'য(গ যাহার কুনুম, অকৈতব প্রেম 
বহার ফল। 
কলিক1লকে ধন্য করিবার স্যই শ্রীগৌরান্গ অবতীর্ণ হইঘ্লাছিলেন। 
ওভুর আমার জীবের প্রতি কি করুণা । তিনি আপন পারিষদগণ সহ 
যাচিয়! যাচিয়। জীবের দ্বারে দ্বারে ভক্তি দূপ অমুত ফল বিলাইয়া গিগাছেন 
জচৈতন্ত চরিতামৃতে শ্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন, 


“এক মালাকার আমি কাহ| কাছা যাব। 
একল! বা কত ফল গাড়িয়া বিলাব ॥ 
একল! উঠ1ঞ1 দিতে হয় পরিশ্রম । 
কেহ পায় কেহ নাপার় রহে এই ভ্রম॥ 
অতএব আমি আজ্ঞ। দিল সবকারে। 
বাহ তাহ। প্রেম ফল দেহ যারে তারে ॥* 
তখন-স 
*$ই আজ্ঞা কৈল ববে চৈতন্ু চালাকার। 
পরম।নন্দ পাইল তবে বৃক্ষ পরিবার ॥ 
যেই যাহ! তাহা দান করে প্রেম ফল। 
প্রেম ফলাশ্বাদে স্থথে বাঁপিল সকল ॥* 


অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পণ্ডিতের নিকট প্রেমন্ূপ অসুত ফলের 
আন্বাদ লাভ করিয়া কত শত শত দুর্দশাগ্রান্ত জীব যে ভবব্যাধি হইতে মুক্ত 
ছইয়। যাইতেছে তাহার ইয়ত্ব। করাযায় না] । আর ষে স্থানে তিনি কপ! 
করিয়। কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন সে স্থান এক পবিত্র ক্ষেত্রক্ষপে পরিণত 
হয়| গিয়াছে। শটটৈতহভাগবত গ্রন্থে মহাপ্রভু বক্রেশ্বর পণ্ডততর মহিম 
এইরপে বর্ণন! করিয়াছেন,_ 


গো্ট, ১৩৩১] শ্রীবক্রেশ্বর পঞ্চিতের জীবনী ২২৭ 


ষেতেস্থলে যদি বক্রেশর সঙ্গ হয়। 
সেই স্থান সর্ধতী শ্রীবৈকুণ্ঠ মধ ॥ 
মহাপ্রভুর ভক্তগণের মখো বড় ছোট বিচার কারবার ক্ষমতা আমাদের 
নাই। শ্বয়ং কর্বিরাজ গোস্বামী লিপিদাছেন-_. 
চৈতন্ত গোসাঞির যত পারিতদ চয়। 
গুরু লঘু ভাব কার না হয় নিশ্চয়॥ 
অন্তত্র--. “কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম।» 
তবে কোন কোন বিষয়ের বিশেষ ভাবে বিবেচন! করিয়া গৌর-প্রেমিক 
গোলকগত শিশিরকুমার ঘেষ মহাশয় তাহার রচিত অমির মাথান 
অমিয়-নিমাই-চরিত গ্রন্থের একছ্থানে তাহাকে মহাপ্রভুর ভক্তগণ মধ্যে সর্ব 
প্রধান ও আতীক্গ বলি! বর্ণণ করিয়াছেন, | 
"গৌর অবতারে নৃত্যকারী ছুইজন, সুনদর পুরুষ চারিজন। ন্ুনর পুরু- 
ষের মধো সৌন্দর্যে সর্বাপেক্ষ! প্রধান শ্রমগৌরাল, তাহার নীচে শ্রীগদাধয়, 
তাহার নীচে শ্রীবত্রেশ্বর ও বঘুদন্দন। নৃত্যকাগীর মধ্যে হুইজন প্রধান। প্রথম 
ভ্রীগৌরাঙগ, দ্বিতম় শ্রীবক্রেশ্বর | নৃত্য ও সৌন্দর্য্য বক্রেশ্বর অদ্বিতীয়, প্রতুর 
তক্তগণ মধ্যে সর্ব প্রধান।” 
বত্রেখর পশ্ডিহ ব্রজের পরিকরগণ মধো কে ছিলেন মে সম্বন্ধে মতান্তর 
দেখ! যায়। যথ|। গৌরগণোদ্বেশ দীপিকা,_ 
বুহস্তর্যাহনিরুদ্ধে! যঃ স বক্রেশ্বর পঞ্ডিতঃ। 
রুষ্ণাবেশজ নৃত্যেন প্রভোঃ মখমদীজনৎ ॥ 
তুষ্যব্যুহ অনিরুদ্ধ খিনি ছিপেন তিনিই বক্রেশ্বর পও্িত। তিনি শীকফণা- 
বেণ বশে দব্বদ! নৃত্য কিয় মহাপ্রতকে শুথ প্রদান করিতেন। ভক্তমালে 
কাছে, 
ব্যুহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তি শক্তিমান । 
বক্রেশ্বর পিত যে1 প্রেমের নিধান ॥ 
বৈষ্ণবাচার দর্পণে,_ 
কৃষ্বুুছ অনিরুদ্ধ আছিল পূর্বকালে। 
বক্রেশ্বর পণ্ডহ গৌোলাই জানিহ একালে॥ 
আবার কাহারও কাহ'রও মা তিনি শশিরেখ। বাতুগ্গ বিদ্তা না(& 
বজেঙ্গরীর সখীর প্রকাশ ছিলেন। 


২২৮ তত্ত্ি [ ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


বক্রেশ্ধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর অতি অন্তুয়ক্ ভক্ত ছিলেন। ঠৈতন্ত ভাঁগবতে 
একন্থলে অতি সুস্পষ্ট ভাবেই লিখিত হুইয়াছে-- 
বক্রশ্বর পণ্ডিত প্রভুর নিজ শক্তি 
সেই কুষ্ক পায় যে তাহার করে ভক্তি ॥ 
গৌর।ঙ্গের একান্ত ভক্ত এই নুন্দর কান্তি ভক্তটীর চরিত্র আঁলোচন! 
করিয়। আজ আমাদের জীবন ধন্ত হইবে। 
দেবকীনন্দনকৃত টবষ্ব বন্দনায় লিখিত আছে,__ 
বত্রেশ্বর পণ্ডিত বন দিব্য শরীর । 
অভ্যন্তরে কষ্ণাবেশ গৌরাঙ্গ বাহির ॥ 
এই সকল আলোচনা হারা বুঝা যাঁয় যে, তাহাতে আশ্রীরাধাকুঞ্জের অংশ 
ছিল। শ্রম বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মচাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুদিন 
পূর্বে অথাৎ অভ্রয়োদশ শকাবের শেষ ভাগের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর নিকট গুগ্তিপাডা নানক স্থান্হই তাহার 
জন্মভূমি ছিল বিয়। জান! গিয়াছে । এই স্থান ততৎকালে একটি খ্যাত 
নামা ত্রাঙ্মণ সমাজ ছিল। বৈষ্ণবাচ1র দর্পণ নামক গ্রন্থে চৌষটি মহান্তের 
বর্ণণাকালে একাদশ পধ্যায়ে মহান্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নাম পিধিত হইয়াছে, 


প্অনিরুদ্ধব্যুহ হন পর্ডিত বক্রেশ্বর। 
কৃষের আবেশে নৃত্য করেন বিস্তর ॥ 
প্রকাশ বিভেদে ধার নাম শশিতরথ|। 
গুপ্তিপাড়ায় বাস শ্রীচৈতগ্ঠের প্রিয়্সথ। ॥* 


বড়ই 5:খের বিষন্ন ষে ইহার পিতামাতার নাম বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে 
কিছুই জানিতে পারা যায় নাই । তবে 'এই মাত্র জান! গিয়াছে যে তিনি কোন 
প্রসিদ্ধ ব্র।্ষণ কুলে জন্মগ্রহণ করিস়াছিলেন এবং অল্প ব্সেই বহু শাস্ত্রে বিশারদ 
হইয়া! উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি বেদান্তশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় 
পঙ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়ছিলেন। তাহার কুলগত উপাধি জানিব!র 
কোন উপায় নাই তবে বেদাস্তশান্ত্রে অতিশয় বিজ্ঞতার জন্তই তিনি 
সাধারণতঃ পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হইয়া জনসমাজে পরিচিত। 

বক্রেশ্বর পণ্ডিত অবিবাহিত ছিলেন এবং যৌবনে সংসারে থাকিয়! 
কেবল জ্ঞানচচচ1 ছার! জীবন্তিবাহিত করিতেন। কিন্তু এইন্দপ নীরল 
জ্ঞানচচ্চ। তাহার প্রীতিকর না হওয়াতেই বোধহয় পরিশেষে ভিনি 
শাস্তপুত্র গমন কছ্গিয। ভীম অদ্বৈত প্রভুর সিত তক্তিষগের আলোচনা 
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কালাতিপাত করিতে থাকেন। পরে উগৌযাঙ্গ মহাপ্রভু কীর্তনাদি দ্বার 
নিকে নবদীপধামে প্রকাশিত করিলে তিনি গ্গৌরাঙ্গ-চরণে আত্ম সমর্পণ 
করিয়! তদীয় পার্ধদরূপে পরিগণিত হন। তিনি নিমাইটাদের কনক- 
কান্তি সায়রে ডুবিয়া আর উঠিতে পারেন নাই। চির জীবনই মহাগ্রভূর 
সকলরূপ অপেক্ষ! নিমাই পণ্ডিতন্ূপ এবং ত্বাহার সকল নাম অপগেক্ষ। 
নিমাই নামটা তিনি বড় ভালবাসিতেন। নিমাই পঙগুতের মোহনরূপ 
নবন্বীপব।সী দ্ুইভাবে দেখিয়াছিল এক সেই কেশব কাশ্সিরীর দর্পচুণকারী 
অসাধারণ পঙ্ঙিত। উদ্ধত স্বভাব, নদীয়ার তাৎকালিক ভক্ত বৈষ্বগণকে 
উপহসকারী-_নিমাই পণ্তিত। জার এক তাব সেই উদ্ধতের শিরোমণি 
পড়য়া পণ্ডিতগণের মুগ্তিমান ত্রাস শ্বরূপ নিষাই পণ্ডিত গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক দীনতার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন পূর্বক পরম বৈষ্ণব" ' 
রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। এই পরম বৈষ্ণব নিমাই পঞ্ডিত সম্থীর্তন- 
রূপষে নূতন ভজন প্রণালী প্রচার করিলেন সেই সম্ধীর্ডন-তরঙে 
ন্বন্থীপবাপী ভামিয়া গেলেন আর নান! দেশ হইতে নান! ভক্ত আনিয়। 
এই সন্বীর্তন-তরঙ্গ পু করিতে লাগিলেন। এই সময়ের সন্বীর্তন যজে 
অপরাপর ভক্তের সহিত আমর! বক্রেশ্বর পণ্ডিতকেও উপস্থিত দেখিতে 
পাই। যথা-_- চৈতন্ত ভাগবতে $-- 

“জটবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন । 

কোন দিন হয় চন্ত্রশেখর-ভবন ॥ 

নিত্যানন গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস | 

বি্তানিধি মুরারি ছিরণ্য হরিদাস 

গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন। 

জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত থান নারারণ ॥ 

কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুভাই-। 

গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই ॥ 

গেপীনাথ জগণীস্বর শ্মান্‌ পর 

সদাশিব বক্রেশ্বর শগভ শুক্লাম্বর | 

ব্রহ্জানন্দ পুরুষোত্বম সঙ্জয়াদি হত। 


অনস্ত ঠৈতন্ত ভৃত্য লাম জান কত॥” 
ক্রমশঃ 
ডাঃ জ্ীভোলানাথ ঘোষ বর্ধ। 


আলোচনা 


্রধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাগ্রভূর সেবাইতগণের সম্বন্ধে “পলী বামী” দাজা- 
হাঞ্গামা মারপিটের উজুহাতে ৩নং মামলা চলিতেছে বলিয়া সংবাদ দিরাছেন। 
এসকল হইতে চলিল কি? নবদ্বীপের ঠাকুর বাঁড়ীর সম্বন্ধে একেই ত 
ভেট লইয়। লানাজনে নান। কথ! বলেন, তার উপর আবার এসব কি? 
প্রেমেরঠাকুর আগৌরাঙ্গ সুন্দরের লীলা-নিকেতন নবদ্বীপধামে এ সকল 
বিজাতীয় আহ্ুরিক ভাবের লীলা! আরভু হইবার কাঁণে কি? পল্লীবাসী 
এককথায় তাছার বেশ জবাব দিয়াছেন--প্অর্প পিপান।।” আমরাও দেখিন 
শুনগ্না সহযোগীর সহিত এ বিষয়ে একমত না হইয়! পারিলাম ন]। 

গত ফানজ্জন মাসে আমর! শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া! যে সকল ব্যবহার শ্বচ্ষে 
দেখিয়। আলিয়াছি তাহাতে মনে হয় না যে সেই করণাসিন্ধু প্রেহময় 
শগৌরালহুন্দরের লীলাভূমি সেই নবদ্বীপ এই । সহযোগী শেষে বলিখাছেন-_ 

প্রুধামের আচাধ্যনজ্ঞান ও মহান্তগণ সমবেত হই] চিরে এই গৃহবিবাদ 
শান্ত করিতে সচেষ্ট হউন। দরিদ্র যাণীগণের চোখের জলমাথা ভেটে? 
র্থগুলা শেষে যেন গোয়াড়ীর উকীল মোগডারদের উদরস্থ করাইয়৷ ভিদ্‌ 
বজায় রাখবায় চেষ্টা না হয়। হিটধীগণ তাহাদের বুঝাইয়। দিন,_ধিনি 
যত বড়ই হউন, সবই শ্রীমহাপ্রভৃকে লইয়!। মহ্নাগ্রভূকে ছাডিলে, স্ঠাহাদের 
ব্যক্তিত্বের মুল্য কতটুকু! যখন স্বতন্ত্র হইলে পাএ-বশেষে চারিটা পদুসার 
যোগ্যত! নাই, তখন যাত্রীদের মন£পীড়া না দিয়] গ্রামবাসীদের গীতি কুডাইয়া 
সকলের সহিত মিলিয়া মিঁশয়। চলিতে শিখাই দরকার। ঠাকুর ভাঙাইঠ়। 
যাছাদ্দের থাইতে হয়, তাহার্দের পক্ষে দন্ত কখণদই শোভন নহে। কিন্ত কি 
ছুঃখের বিষয়, ছত্রিশ বর্ণ বজাইয়া ছুপয়ল! নাড়াচাড়া কাঁদতে করতে গে।সাই- 
দের ক্রমেই নবাব খাঞ্জার্থায়ের মেজাজ ছইতেছে। এদেশে অনেক পেদাদার 
ভিথান্ীকেও ভিক্ষালস্কু চাউল বেচিয়! আবগারীর দোকানে জম! পিতে দেখ! 
যার়। গোদ্বামীদেরও অনেককে তেমনি নান! ছলে সংগৃহীত ঠাকুরের নামের 
পরমার উপর বড়মানুষী ফলাইতে দেখিয়া হাস্ত সম্ধরণ করা যায় নাঁ। ইহাতে 
কিন্ত গোসম্বামীদেরই অঁধঃপতনের চরম হইতেছে। তাহার! পরের টাকায় 
বৃষ্সা গর্বে নিজেদের গর়ম্পর অপেক্ষা বড় ঘেখিভেছেন।। ফলে এই অনর্থকর 
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অর্থ ও গর্কের মাত্রা এতই চরমে চড়িয়াছে যে, এক সেবাইত আর এক 
সেবাইতকে শুধু ষে মনে মনে দ্বণা করা তাহ! নহে, গ্রকাশ্টভাবে অপমান 
করা এমন কি প্রহার করার দায়ে পর্য্যন্ত অভিযুক্ত হইগাছেন।” 

হ। গৌর ভগবান্। তোমার পবিজ্র লীলাতমে এ সব হইতে চলিল কি? 
প্রভু! সত্য সত্যই কি তুমি ঘুমাইয়াছ? ন। তোমার লীলাভূমির আবিলত! 
ঘুচাইয়া নব নবদ্বীপ গড়িয়া তুলিধার জন্য এ তোমার একটা অপূর্ব 
লীলা !! শ্রীধামের আচার্য্য সন্তানগণ এ বিষয় কি বলেল? 


“মতবাদের কারণ” 


দেদিন কোনও গ্রভু সন্তানের সহিত নানাবিধ ফথার আলোচনা হইতেছে 
এমন সময় হটাৎ গশ্র উঠিল “বৈষ্ব-মন্প্রদায়ের মধ্যে এত মতবাদ, গত 
বিদ্বেষভাব দেখ! যাঁয় কেন?” তখন যদিও নান! প্রকারে প্রশ্বটির আলোচন। 
হইল কিন্তু আমাদের মনে হয় টবষবের শ্রেষ্ঠ ভূষণ দীনত|র অভাঁবেই বৈষুব 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকাঁর মতবাদের সি হইতেছে। গৃহী বৈষবের কথ! 
ছাড়িয়া! দিলেও বহার! তাাগী সন্গাসী তাহাদের মধোও যেন কেমন কেমন 
গোলমাল ভ্খ। যার। বৈষ্ুব অপরাধ হয় এই ভয় মনে আলিয়া সকল 
সময় সকল কথা বদিবার লুবিধা না হইলেও চশ্বম্মান ব্যক্তি মাজেই এ 
সকল দেখিতে পাইতেছেন। 

আনকে বলেন “বৈষ্বের ক্রিয়া মুদ্র! বিজ্ঞে না বুঝয় ॥* কণা মৃত্য, কিন্ত 
চক্ষের উপর যদি সমাজের দিনদিন অধঃপতনই পারুলক্ষিত হইি থাকে 
তবে কোন কথা না বলিয়াই বা থাকা ষায় কি প্রকারে। 

আ'চার্য্যগণ একবাক্যে বলিয়াছেন শান্ধ ও সদাচারই বৈষ্বভার গ্রাগ। 
কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সদাঁচারের প্রতি অনুরাগী 
সংখ্য। হেন খুবই কম বলিয়া বে!ধ হয়। এটা নিতান্ত ছুঃখের বিষয় সান্দহ 
নাই । তারপর যদিও দুই একজন পূর্ব পূর্ব মহাত্বাগণের পদাগ্কান্ুসরণ 
করি! সাধ্যমত সদাঁচার রক্ষা! করিয়া! চলিতে যান অমনি চ্ীরিদিক হইতে 
তাহাদের প্রতি নানারূপ কটাঙ্গবাগ বর্ষণ ছইতে থাকে । সকলে কিছু নিন্দা- 
স্তুতি সমান করিয়া! লইতে পারে নাই? কাজেই অনেকে এ সব কটাক্ষবাণের 
জালা সছিতে ন পারিয়া সাচার তাগ করিয়া বসে। সমাজের ছিতকীমীগণ 
এ সব বিষ সন্ধান রাধেন কি না জাঁনি ন। এক ঘি বোঝা যায় সম্প্রদায় 


২৩২ ভক্তি | ২২শ বর্ষ, ১ম সংখ! 


প্রাণ হীন, তাহ! হইলে আর কোন কিছু কলিবাঁধ থাকে লা কিন্তু তাহাও ত 
নয়? সমাজের এই অবস্থার আশ্গ পরিবর্তন দ্রকার। 

বিষকুস্ত পয়োমুখের ন্যায় অন্তরে অভিমাঁন, অহঙ্কার, কগটত্তা গ্রভৃতি 
রাখিয়া) কপটদৈন্যের বরণ দিরা হয়ত লোক ঠকাইতে পর! যায় কিন্ত 
যর সন্তোষে জগত সন্তোষ যার রুপ! কটাক্ষপাতের জন্য এত সাধন ভজন 
তিনি কি এ কপ$ভাবে সহ্ষ্ট হইবেন? কথনই নয়। যভদিল না সমাজে 
নিফিঞ্চন নিরভিমান সদ[চার পরারণ টবঞ্চবের সংখ্য! বুদ্ধি হইবে ততদিন 
সমাদের মগ নাই_-নাই--ন|ই। 

"আপনি ন! কৈলে ধর্ম শিথান ন! যায়।” 

এই থে মহাবাক্য এইটা পালন করিতে হইবে। নচেৎ শুধু প্রবদ্ধ লিখি ব! 
বক্তৃতা! করিয়। ধণ্ম প্রচার হইবে ন|।॥ আচারের ছার! ষে গ্রচার খুব ভাল 
ছয় একথা প্রমাণের জন্য বেশীদূর যাইতে হইবে না । যাহাকে লইয়! বৈষ্ঃব 
সমাজ আজ গর্ব করে লেই কলিবুগ পাবন শ্রীগৌবাঙ্গ মহাপ্রভু কি করিয়াছেন? 
নিদ্বে আচরণ করিয়া লোককে শিখাইয়াছেন। তাই তাহার প্রচারে কান্ত 
হইয়ছে। আর আকাল নিক্ধে আচরণশীল না হইয়া শুধু সুখে প্রচার করায় 
প্রচার তত কার্ধ(করী হইতেছে না । একজন আচারবান আদর্শ সম্মুখে ধরিলে 
শুধু তাহার দর্শনে যে কাজ হয় শত বদর চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইলেও 
তাহ! হয় কি ন। সন্দেহ । 

বহুবার আমর! প্রতিষ্ট।র সম্বন্ধে বহু কথাবা্ধ। বলিয়া ছ, পুরী গোস্বামী 
গ্রতিষ্ঠু ভয়ে পালাইয় গিয়/ছিলেন কে না জানেন। কিন্তু কাল মাহাত্ম্য 
কি জাঁনিন। বৈষ্ণব আজ দীনতা তুলিয়! প্রতিষ্ঠার জন্য লাঞঙাদিত। ফলে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের কাছে এপ ভাবের লোক শ্রদ্ধ! অর্পন করিতে পারিতেছে না। 
আচীধ্যগ্গর মধ্যে প্রচারকগণের মধ্যে এই যে নান! প্রকার মতভেদ দলাদলি 
আমাদের বিশ্বাদ ইহার মূলেও এ দারুণ প্রতিষ্ঠা লুকান আছে+ দেশ আদর্শ 
চাঁয়। ক্আচার্্যগণ--ভুবন পাঁবন থৈষ্খবগণ্থ নিজ নিজ চরিত্র মহিমায় দেশ 
বাসীর পিপর্রী। নিবারণ করুন আবার সম্প্রদাস্রের] মে সেই প্রেমের অমীয় 
ধার! প্রবাহিত হইরা আচগ্জালের প্রাণে শ্বাস্তি স্থাপন করুক। গৌরাঙ্স্ুন্দর 
কপ! করুন। 


ভক্তি 


কক্তিরউগবতঃ সেবা ভক্তি পে 
ভক্তিরানন্দরূপা চ শি ীবনম ] 
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প্রার্থনা-সঙগীত 


লও হে তুলিয়া পয়াণ গৌর অভয় চরণ তলে। 
চির অপরাধি দৃণ্য তুচ্ছ ভাসিছি নয়ন জলে । 
কলু'মত প্রাণে মলিন বলনে, 
তোমার নিকটে যাইব কেমনে, 
লও মোরে ডাকি নি গুণে 
পন কি্ধর বলে॥ 
তুলিয়! কুনুম গ্রভাত হইতে, 
তুলসীর দল মিশায়ে তাহাতে, 
বতনে গেঁথেছি মালা নিদ্ব হাতে 
তোমারে পরাব ঝলে১-- 
মে বাসন! যোর হহনি পুরণ, 
সে মাল! ত তুমি কযনি গ্রহণ, 
হঞ্ছাসি ছয়ে পড়ে রঃয়েছে এখন 
দীনের কুটীর তলে ॥ 
( গৌর? 'নু্-চিত্ত কখন কি জাগে 
তুমি ধ্ধ নাহ জাগা ও তাকে, 
তোমার করুশা- জলদদ হইতে 
ভাষাও প্রেমের জলে ॥ 


সাধু সাবধান ! 


শ্ীগৌরঙ্গি মহাগ্রভূর গ্রচারিত পবিভ্রধর্খন যে ত্রমশঃ বিস্তার লাঁত করিতেছে 
দেশের একশ্রেণীর “ন্থুবিধাবাদী” তাহ! লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু, 
যেহেতু তাহার! “নবিধাবাদী, সেইহেতু এই ধান্ুরও একট! স্ুবিধ লইয়া 
তাহারা আপনাদের মতলব হাসিল করিবার জঙ্ত চেষ্টার বিন্দুমাত্র ক্রুটি 
করিতেছেন না। 

“সবিধাবাদী+ অর্থে আমর! তাহা'দগকেই বুঝি, ধাহারা সুবিধা জনুসা'র 
কখনও ব। হিন্দুয্ানীর কোন কোন ব্যবস্থা মানেন, আবার কখনও বা তাহ! 
মানেন না। ছেলের বিবাহর সময় যাহার কোৌলীস্ত মানেন, মেয়ের বেল! 
মানেন না, খরচের আশঙ্কার যাহার! শ্রাদ্ধ শাস্তি অপব্য় বলিয়া! উড়াইয়! দেন, 
অথচ পাওনার বেল! “এয়ে” সংক্রান্তীর ব্রতে বাড়ীর মেয়েদের আগে পাঠাইয় 
দেন, হত্যাঞ্ার নান! প্রকারে ধাহারা প্রাসদ্ধ হইতেছেন, তাহাদিগকেই 
সাধারণে সুবিধাবাদী” বলিয়। বু'ঝয়াছে। 

ছষ্থার। রাঁজনোতক সভাসমিতিতে হিন্দুমুসলমানের একতা! শ্বীকার করেন, 
খাগ্যাখান্তে বণঞ্ডেদ মানেন না, অথচ শ্বজাতি কুটুম্বভোজনে হহারাই সর্বাগ্রে 
মর্ধ্যাদার় দাবী কর্রিতে পরাজুখ নকেন। নিজেদের [বিধবাবিবাহে প্রবৃত্তি ন! 
থাকলেও, অপরকে বিধববিবাহ কারতে ইহারা পরামশ স্বেন। সব্যোপরি 
নিজের! বাম্ন!ই ফাইবার আঠার আন! বহর দেখাইয়াও, ইহার! ব্রাহ্মণ মর্যযাদ। 
সমাজ হইতে উদ্ম.কিত করিতে বন্ধপারকর। এতাদুশ ভুত জীবগণই সম্প্রতি 
নাওয়ারিশ দোঁখর। ধর্ম ব্যাপারে নিজেদের সুবিধাবাদ চানলাইতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। 

বাজালীর ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ কতকটা সরল-বিশ্বাসী। ধম কোন ব্যক্তি 
যে কোন ছলে ছুইটা কৃষ্ণ-কথ। কহলেই উহার! গালয়। যায়। মনে করে, 
বাছা মুখ হইতে আমন লব প্জ্ঞনের কণা” ধাছির হয়, নিশ্চয়ই ভিন ধাশ্মিক 
ও ছিন্দুধন্মের আদর্শ অনুরাগী । বিধাবারনিঠাণ ধর্ম তীর জললাধারণের এতাণৃশ 
মনভ্তত বুঝিয়্রকরমশঃ তাই নিজেদের মনোমত করিয়া ধঙ্ কধ। শুনাইতে সুরু 
কিয়! দেন। দেশে গরীগৌরধর্শের বস্তার দেখিয়া! উচ্কাদেরই অনেকে এখন 


আ।য।ঢ় ১৩৩১ ] সাধু সাবধান ২৩৫ 


ছল্পবেশে গৌড়ীয়-সমাদ্ধেও প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবেশ কার?! বদি প্রকৃত 
গৌরততক্তের মত উজ্জল জীবন ঘ!পন করিত পারিতেন, তাহ। হইলে ত আর 
কথাই থাকিত না। কিন্/তাহা ত নহে। নিরীহ বৈষব সমাজে চ.কিনা 
তাহাদেরই একজন! দরদী সাঞ্জিয়া ইহার! ধারে ধীরে আত্মমত জাহির 
করিতেছেন বলিক্াই ত আজ প্রক্কত বৈষ্বগণের এত আশক্কা। 

শীরঘুনাথের মত কঠোর বৈরাগ্য, শ্সনাতনের মত বিনয়-দৈষ্ঠ, 
শীহরিদসের মত নামনিষ্ঠতা,--এ সকল যাজন করা ত আর স্থবিধাবাদীদের 
লক্ষ্য নয়! যেন তেন প্রকারে দলে মিশিয়। নিজেদের মনোমত ভাবে 
সমা্টাকে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া একট! ওলোটু পালোটু করিবার জন্ স্থানে স্থানে 
এমন কি সভা-সমিতিতেও এখন রটান হইতেছে যে, প্গ্রমন্‌ মহাপ্রভু আশ্রম 
ধর্ম মানিতেন না, তিনি বর্ষণ চগ্ালকে এক কারয়া গিপাছেন। এমন কি 
ষবনকে পধ্যস্ত তিনি এক সঙ্গে ভিড়াইয়! লইয়াছিলেন।” একথ! এক হিসাবে 
সবই সত্য, কিন্ত বাবুর! যে হিসাবে একথাগুলির অবতারণা! করিতেছেন, সে 
হিসাবে উহ কিত্তব আদৌ ঠিক নহে। প্রভু নামনিষ্ট ক্ৃঞ্ণভক্ত সম্বন্ধে জাতিবুদ্ধি 
কগিতে যান! করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধ ওলোটু পালোট 
করিবার জন্য নহে। গুদ্ধ তক্ত মহিম! প্রকটিত করিবার জন্যই অধৈত প্রভূ 
হরিধ।স ঠাকুরকে শ্রাদ্ধ পাত্র ভোজন করাইরাছিলেন। নতুবা--কি মহা প্রভূ, 
আর কি তাছার পরিকরগণ-__কেহহ কুত্রাপি শান্ত ও সদ[ঢারের গণ্ভী উল্লজ্বন 
করেন নাই। প্রহর পরমভক্ত পরম পণ্ডিত গ্রন্থকরগণও ত এমন কথ! 
কুত্রাপি লিথিয়। হান নাই। কিন্কু তা ন। [থিম যাইলে ক হইবে? “নুব্ধ! 
বাদীদের যে, গরজ বড় বালাই! ইহারা নিজেরাও যেমন শান্তর সদাচার মানে 
না, শ্রীগৌরাঙগ প্রভূকেও সেইরূপ নিগেদের মতন খাড়। করিতে না পারিলে 
নিশ্চিন্ত হর টতৈ1 উহার তাই নহাপ্রভুকে এই ভাবে চিত্রিত করিয়া 
আপনাদিগকে আদর্শ ভক্তরূণে গ্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য নানা প্রকারেই 
এখন চাঁল চালিয়া বেড়াইতেছে। প্র প্রবন্ধে ব্যাথ্যাক্ বক্ত তার এই ভাবেরই 
আলোচন। শুন! যাইতেছে । স্থানে স্থানে উহার এক রকম দলও কতকট! 
বাঁধিতে পারিয্াছে। তবে 'সুবিধাবাদীর।? নাকি সবাই স্বন্থ প্রধান, কাজেই 
উচছ্বাঙ্গের দলও স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিল্ন হইয়া! পড়িতেছে। একদলের সহিত 
আর একছলের ঈর্্বাংশে মিল ন[ই, মাত্র একট জায়গায় ভ্ছারা মিলনের 
কেন্জর স্থির করিয়াছে ; সেট! হইতেছে--বর্ণশ্রষধধ্ উল্লজ্ঘন কর!। 


২৩৬ তক্তি [ ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


একনিষ্ঠ গৌরভক্তগণ ! এই সকল কপটায় নিকট হইতে সাবধান হউন। 
মনে রাখিবেন। প্রভু আমার আচারে প্রন্ধার বর্ণাশ্রম্ধর্ম মানিয়া গিয়াছেন | তিনি 
হ্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াঁও বেদ গ্রণিহিত হিন্ুশ!ঘ্রের কোন বিধি নিষেধ উল্লীজ্ঘন 
করেন মাই। “মুবিধাবাদীরা' এখন যে সব লাক্ষপণিক ব্যাথ্যার শাস্ত্র পাণ্টাইতে 
চায়, গ্রভু তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়। বলিয়াছেন ;-- 


“স্বতঃপ্রামাণ বেদ--প্রমাণ শিরোমণি । 

লক্ষণ করিলে শ্বতঃ গ্রমাণতা হয় হানি ।* 
বেদ প্রণিছিত সনাতনধশ্মে যাহার ভিত্তি, সেই পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে 
আসির| কেহ যেন স্বিধাবাদীদের কথায় মঞ্জি্জা নাস্তিক হইও না ভাই! 
বর্ণাশ্রম ধর্মের অমর্ধ্যাদা করিও না। (পল্লীবাসী) 


জবুন্দাদেবীর কপট তিরস্কার 
(পরিত্র।জক শ্রীযুক্ত ভুলুয়৷ বাবা! লিখিত ) 


আ'পিয়! কহিল বুনা]। 
“কি কছছিৰ রাই, যবে বথা যাই, 
তথা শুনি তব নিন্দা! ॥ 
ক হল কি হবে, আমি কি কহিব, 
ছুধের বালিক। তুমি । 
এখনি তোমার কুনাম-ধুমায় 
আঁধার বরজ ভূমি ॥ | 
কানার়ার নামে, পাগলী হইলে, 
কি গুণ দেখিলে তায়? 
রূপে অমানিশ। লাজ পার; কাজে 
গোধন চর়ায়ে খায় ॥ 
গোপালন বিনা কিকাঞজ্জ সে জানে, 
গোপালই সকলই জানে । 


আবাঢ়, ১৬৩ ) 


শ্রীরম্মীদেবীর কপট তিরস্কার ২৩৭ 


গোপালক বত, তারমনুগত, 
«5 গোলক বিন কি মানে ॥ 
দেখিতে বালক, কান্জগে তিন লোক 
সমাচার সেই রাথে। 


(পারে) ব্রহ্ষাকে শিখাতে, ইন্জ্রকে তাড়াতে 


তুলনা না মিলে লাখে॥ 

শিশুটার মত দেখিলে কি হয়, 
টনক জ্ঞানের নাড়ী। 

যেখানে ঝা ঘটে সব তার জান, 
ফাঁক নাহি কোন বাডী॥ 

নাহি কোন গুণ, তবু তিন গুণ 
উপরে তত থাকে । 

একট বালকে, গোকুল মঞ্জালে, 
কেছ না আটিল তাকে ॥ 

পুতনা বধিল, কালীয় দমিল, 
পাহাড় ধরিল করে! 

সে নছে মানুষ, গুন বিনোর্দিনী 
দেৰেও তাহাকে ডগ্ষে॥ 
ছাড়হ তাহার আশ। 


তাহাকে ভয়ে, সাধ ন| মিটিবে, 
ঘটিবে সরবনাশ ॥ 

শঠের ঠাকুর, কত মায়! জানে, 
ভুলাইতে নর নারী। 

তোমার সাহসে, কি ঘটিবে পরে 
কিছুই বুঝিতে নারি ॥ 

কি মোহন বাণ, মরমে হানিয়া, 
হইলে আপন হার1। 

ভাবনা! আগুনে, রসে তরা তত, 


গুক।যে হইল সারা। 


২৬৮ ভক্তি [ ২২শ বর্ষর১৯শ সংখ্যা 


সঙ্থর রাধে) সময় থাকিতে, 
ভূলহ তাহার না৷ 

সে নহে তোনের মাহৰ কতুও, 
মিঠ। না মাটার আস॥ 

এত ছল, এত কৌশল যাহার 
কভু সেরদিক নয়। 

ছলের কুহরৌ; করিওন! প্রাণ, 
যাঁচিয়! গরল ময় ॥ 
লৌহের শিকল কাটে ॥ 

হেন বন্য টিয়। বধিতে সৃতায় 
বাঁধন কভু না থাটে ॥* 
উত্তরে কছিল রাই। 


“আমার নর়লে এ তিন ভূবনে 
তাঞার তুলনা! নাই। 

রূপে ফুল নীল ইন্দীবর নিন্দে, 
গুণে সর্ব গুণময়। 

রসে রসিকেন্ত্র চুড়ামণি শ্র।ম, 
দ্বিতীয় কে তার হয়? 

শঠে সে নিঠুর, সতের ঠাকুর, 
আপনে আপন হয়।” 

ভুলুযাও কহে “যেখানে যেমন, 


সেখানে তেমন রয় |? 


ইন্জ্িয়গণের বিবাদ শান্তি 


একদিন চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ঘধেরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। 
ভাহারা প্রতোকেই বলিতে লাগিল--আমি শ্রেষ্ঠ। ধনেক তর্ক বহর্কেও 


আযাঢ়, ১৩৩১] ইন্ড্রিয়গপের বিবাদ শাস্তি ২৩৯ 


ফোন মীমাংসা! হইল লা, শেষে সকলে হিলিয়! প্রজাপতির নিকট গমন 
করিয়। ভাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়। জিজ্ঞ!স। করিল “আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
কে আপনি হলিয়। দিন।» প্রজাপতি সকপের প্রতি আশ্বাস দিয়া বলিলেন. 
শ্যশ্মিন ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমৃশ্ততে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইত।* অর্থাৎ 
তোমাদের মধ্যে যে শরীর ত্যাগ কারলে এ শরীর পাপিষ্ঠতর অর্থাৎ 
একেবারে অকর্মণ্য হইয়। যায় সে-ই শ্রেষ্ঠ জানবে। 

প্রজাপতির কথ। শুনিয়া তখন বাগন্র্রিষ শরীর পরিত্যাগ করিয়া গেল। 
বৎমরাস্তে আ সয়! অন্তান্ত ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিল "আমার অভাবে তোমরা 
কিভাবে ভীবিত থাকিলে বল।” তখন অন্তান্ত ইন্দ্রিয়গণ বলিল--প্মুক- 
ব্যক্তিরা যেরূপ কথ| বলিতে না পা্য়াও প্রাণেরদ্বার! শ্বাসক্রিঘ্না করে চঙ্ষু- 
দ্বার। দর্শন করে, কর্ণের দ্বার শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধান করে আমরাও 
তন্রপ তোমার অভাবে জীবিত ছিলাম।” এই কথ! গুনিয়া বাগিজ্িয় 
বলল তবে আর আমি শ্রেষ্ঠ নয়, কারণ আমার অভাবে ত শরীর একেবারে 
অকর্ণা হয় পাই! এই বলিয়া বাগিজ্দ্রিয় পুর্ববৎ শরীরে প্রবেশ করিল। 
এইবার দর্শনোন্দ্রয়ের পাল! পডিল। বাগন্দ্রিয়ের মত দর্শনেজ্জির়ও দেহ 
ত্য'গ করিল এবং বতসরাস্তে আসিয়া অন্টান্ত সকলকে প্ধিজ্ঞাসা করিল 
“আমার ক্মভাবে তোমর! কিভাবে জীবিত ছিলে বল।” তখন সকলে 
বলিল--প্জন্ধব্যক্ত যেমন দর্শন না কগিয়াও প্রাণন্থার শ্বাসক্রিয়া করে, 
বাগেজিয়ের দ্বার! কথ! বলে, কর্ণছারা শ্রবণ করে ও মনের দছারধ্যান করে 
আনারাও রূপ করিয়। জীবিত আছি এই কথা শুনিয়! দর্শনেন্ত্রর ও 
নি শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদনে অঙ্গম হইয়! শ্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল । 

এইখার শ্রবণেন্ত্ির গব্বধভরে দ্বেহত্যাগ করিল। মনে করিল এবার 
সকলেই জব্ব হইবে । বৎসরান্তে তাড়াতাড়ি অগা ইন্দ্রিয়গণকে বাইয়।! 
জিজ্ঞাসা করিল--প্এবার তোমরা কেমন ছিলে? আমার অভাবে 
তোমর! কছছুই করিতে পার নাই ত?* শ্রবণেন্রিয়ের কথা শুনিয়া সকলে 
হান করিয়া বলিল বাধর বাক্তি যেমন শ্রবণ শক্তি হান হইয়াও অন্তান্ত 
ইন্জ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করে আমরাও সেই ভাবেই একবৎসর কাল 
করিকাছি তোমার অভাবে এক শ্রবণ শক্তির অভাব ভির্নী অন্ঠ কোন 
অতাবই বোধ করি নাই। শ্রবণেন্ত্রির এসকল গুনিয়। লজ্জিততভাবে শী 
স্থানে গ্রাত্য।গমন করিল। 


২৪ ভতড়ি [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য! 


এইধান্ব মম ও প্রাণ. বাকী, কে গগে বায় আর কে পরে বায় 
এই লইয়! খুব তর্ক চঝিল তারপর মীমাংস! হইল যে, মন আগে বাইবে 
প্রাণ পর্বশেষে বাইবে। দিদ্ধান্তানুসারে মন পূর্ববৎ গেছ ত্যাগ করিল। 
এবার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই মন আসিয়া! জিজ্তাসা করিল “কি ছে, 
তোমর আছ?” উত্তয়ে সকলে বলিল আছি বৈকি? তোমার অভাবে 
আমাদের কোন কার্ষোরই ব্যাঘাত হয় নাই। শিশুর! যেরূপ ধ্যানাদি 
শক্ত বিরহিত ছুইর। শরীর বাত! নির্বাহ করে আমরাও তন্রপ করয়াছি। 
তোমার অভাবে শরীর অকশ্বণ হয় নাই। মন তখন শ্ব স্থানে গমন 
করিল। এইবার সর্বশেষে গ্রাপ। প্রাণ তখন ধীরভাবে সকলকে সন্বোধন 
করিয়া বপিল তোমর| সকলেই নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ত 
পরীক্ষা! দিয়াছ দুর্ভাগ্য বশতঃ কেহই উত্তীর্ণ হইতে পার নাই, যাহা হউক 
এইবার আমি আমার পরীক্ষ! দিব | এই বলিয়া! প্রাণ যেমন দেহত্যাগ কারবার 
উদ্ভোগ করিল অমন তেজন্বী শব যেমন কশাঘাত প্রাপ্ত হুইয়। পদ- 
বন্ধন-কীল অর্থাৎ খেোট! উতপাটিত করে সেইরূপ প্রাণত্যগের উদ্যোগের 
সঙ্গে সঙ্গেই অন্তান্ত ইদ্রি+গণ উৎ্পাটিত হইবার উপক্রম হুইল--তখনও 
দেছ হইতে প্রাণভ্যাগ হয় নাই--ক্সমনি সমস্ত ইন্দ্রিক্গণ ভীত হইয়া! প্রাণ 
সমীপে আগমন করিয়া! বলিতে লাগিল-_- 

“ভগবয্েধি ত্বনঃ শ্রেষ্ঠোংদি মোৎক্রমীরিতি |” অর্থাৎ হে প্রভো! 
তুমি আমাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি স্বীয় স্থানে থাক। তুমি দেহ পারত্যাগ 
করিলে আমর! সকলেই অকর্দপ্য হইব। বাগিক্জ্ির বলিল আমি যে "বনি" 
অর্থাৎ জগতের আবরণ স্বরূপ সে তোমারই আন্ত। শ্রবণেন্রিযন বলিল 
আমি যে “লমপৎ* অর্থ।ৎ জগতের ধনশ্বরূপ সে তোমারই জন্ত। দর্শনেজ্রির 
বণিল আমি যে জগতে প্প্রতিষ্ঠা* সে ভোমর়ই জন্ত। মন বলিল আম 
যে জগতে “আয়তন* মে তোমারই জন্ত। 

এইভাবে সর্ববাদী সম্মত প্রাণ শ্রে্ঠ বলির! স্বীকৃত হওয়ায় প্রাণ সকলকে 
ধীরভাবে প্িজ্ঞাল। কন্িপ, তোমর! সকলেই যদ্দি আমাকে শ্রেঠ বলিয়। 
গ্বীকার করিলে তবে এইবার আমার অন্গ কি হইবে বল। প্রাণের 
কথ! শুনিয়ছজরগণ বলিল জীবমাত্রই যাহা আহার কয়! থাকে তাহাই 
আপনার অন্ধ হইবে। প্রাণ বলল আমার বাদ বা পরিচ্ছদ কি হুইবে। 
তাহার! বলিল জলই আপনার বাদ হুইবে। তখন লকলকে ধন্তবাদ দিয়! 


আষাঢ়, ১৩৩১ কর্মাষোগ ২৪৯১ 


গ্রাণকে শ্রেষ্ঠ করিয়। সমস্ত ইন্ত্রিরগণ তাহার খ্ৰধীনে অবস্থান ককিতে 


লাগিল।' 
ভক্ষাবস্তমান্জেই প্রাণের অন্ন। এই শরীরেগ তাবৎ চেষ্টাই প্রাণের 
এই জন্ভ প্রাণকে অন্ধ বকা হনু। অর জল যে প্রাণের ব্গ তাহ! 


সাধারণতঃ যে লোকে আছারের পুর্বে ও আহারের পরে জল পান করে 
ইহ! হইতেই সহজে বোঝ যায়। হক্দরিয়গণের বিবাদ [মটিল একবার প্রাণ 


ভরিয়া! পাঠকগপ গৌর-হরি বলিস প্রাণে জয় দিন? 


সার হর দি অত এরর 


কর্মযোগ 


বিশ্বনয়ন্ত! শ্রীভগবানের ত্য্ট এই সংসারে যাহ! কিছু অনুষ্ঠিত হয 
তৎসমুদায়ই কন্মা। শ্রীভগবান যথন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছ! করিলেন খন 
হইতেই কর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্গীতায় দেখিতে পাঁওয়! যায়-_-পকর্শ 
বঙ্ধোতবং বিদ্বি |” কি জড় জগৎ কি প্রাণীজগত সকলেই ক্রিয়াশীল । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 
সকলেই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত আছেই । গীহায় যে "কর্ম 
কথার উল্লেখ আছে উহ! আমাদের অননুষ্টেন্র কন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নয়।” 
বৃক্ষ মৃত্তিক হইতে রস গ্রহণ করিয়া নিজের পুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাণিগণকে ফল পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিতেছে। নিম্শ্রেটুর স্থলচর়, থেচ 
ব। জলচর প্রাণী হইতে হিতার্হত জ্ঞন সম্পন্ন শ্রেঠ মানুষ প্ধ্যন্ত কেছই 
কোন লময়ে একেবারে নিক্কদ্দা। নহে। শ্মতগবান নিজ গ্রিক সপ অর্জুনকে 
ঝলিয়াছেন__ 
পনছি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিটত্য কর্মকৃৎ। 
কার্ধযত হাবশঃ কম্ম সর্কাঃ প্রকতিজৈগুপৈ ॥ 
প্রকৃতি স্ভৃত গুণ সকল অর্থাৎ সত্ব, রঞজঃ ও তমং নিশ্চএই সকলকে 
কর্ধে নিধুক্ত করিবে । এই ক্রিয়া সুত্র দ্বারা মকলেই পরম্পর পরস্পরের 
প্রতি আবদ্ধ। বৃক্ষ ফল প্রনব করিতেছে আমর! তাহার সস্ভোগে 
পরিতৃপ্ত) আবার আমাদের গ্রহ্থ!স বাধু বৃক্ষের প্রাণ সবীবনকারী। 
ছু 





০২০ তড়্ি | ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য| 


কর্দুফল সুক্ধেও এই নিয়ম সর্বদা তুষ্ট হর়। ধনীর মুখ ভোগাশ্বাদ 
দরিগ্রের ছুঃখরাশির সম্মুখে । আবার দরিদ্র তাহ।র সম্মুখে ভোগীব সুখচন্র 
হি দ্বেখিতে ন পাইত তবে সে (নিজেকে দীন মনে করিতে পারিত ন1। এখানেও 
উত্ভয়ে উতভগ্নের মুখাপেক্ষী । এইরূপ ভগবানের স্থ্ট যাবতীয় পদার্ধই প্রত্যেকের 
কর্মছার! প্রত্যেকের প্রতি আব্ছধ। এ বন্ধন দুঃখের কারণ নয়, ইহ বিশ্বতষ্টার 
এক অপূর্ব লীলা, এ বন্ধন না থাকিলে স্ষ্টি চলে না, ইহ প্রেমময়ের গ্রেমের 
বন্ধন বলিয়। বুঝিতে হুইবে। 

পূর্বেই অনুষ্ঠেয় ও অননুষ্ঠের এই ছুইটা কথা বলিয়াছি এক্ষণে এই বিধক্নটা 
একটু খুলিয়া বলি। কর্ম দুই প্রকার_(১) অনুষ্ঠেয় অথবা! কর্তব্য (২) 
অননুষ্ঠে্ অধব] অকর্তব্য। ষে কম্ধু সাধনে শ্রীভগবানে আমাদিগের চিন্তাভি 
নিবেশহর় তাহাই কর্মযেগ। সুতরাং এখন হুইহতে আমর! কম্ম বলিলে 


পাঠকগণ অনুষঠের কিছ কর্তব্য কর্মই বুঝিবেন। যেভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলে 
ভগবানের সহিত জীবের মিলন সংঘটন হয় ক্রমে তাহ বলিতে চেষ্ট! করিব। 
প্রথমে আমরা গ্রসঙ্জাধীন দু' একটী প্রশ্রের সংক্ষেপে আলোচন। করি। 
পূর্বে বলিনাছি যে, “যে কর্ম্মসাধনে শু ভগধানে আমাদিগের চিত্তাভিনিবেশ 
হয় তাহ! কল্ম যোগ।” বৰেশ--এখন এখানে প্রশ্ন তোল। যাক, স্যঙ্টির 
পূর্বে উ্টীভগবান এক! ছিলেন তারপর এই ব্রহ্ধাণ্ড সৃষ্টি করিতে তাহার ইচ্ছ! 
হইল । কেউ হয়ত 'জজ্ঞাদা করিতে পারেন ভগবানের এমন ইচ্ছ। হইল কেন? 
এ প্রশ্নের উত্তর একমান্র এই দেওয়1 যায় যে, তিনি লীলাময়, লাল! করিতে তিনি 
বড়ই ভালবাসেন। [কন্ধ এই লীলা ত এক হয় না! কাজেই তিনি সত্াসঙ্কপ্র 
মনে মনে সঙ্কল্প করলেন-_-“অঞনেব বছঃ স্ত'ম্‌, অহমেব প্রজায়েয়।” অর্থাৎ 
আমিই বছ হইব, আমিই প্রজা হইব, হইয়া লিজেকে নিজে উপভোগ করিব। 
একট উদ্দাহরণ দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজাধরাজ হইয়া পরমানন্দে 
মনোহর সুলজ্জিত গৃহে স্বর্ণ পালস্কে অর্ধ শায়িত ভাবে বিশ্রাম ক'রতেছেন। 
স্থসজ্জিত গৃছের ভিত্তিতে শ্রজের মুরলীধর শ্তামন্নার মুর্তি অঙ্কেত রহিয়াছে। 
দ্বারডকাধ পতি নিজের নটবর মোহন মুরতি অবলোকন করিয়া! শীনতী হইয়! 
সষ্ই মধুর বূপ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কেন করিলেন বদ প্রশ্ন 
করেন আমরা বালব তান রাসকশেখরলীলাময় এমন লীলাকরাই যে তাহার 
স্বভাব। তিনি লীলামনন,। আমর! তাহার লীলার সামগ্রী আর এই জ্নস্ত 
বঙ্গাও তাহার লীলাক্ষেত্র। 


'আধাট়,। ১৩৩১ ] কর্ম যোগ ২৪৩ 

এই লীলার ভিতর অনেক রহস্য আছে। একদিকে কম্মীর কম্ছানুষ্ঠান, 
জানীর জ্ঞান চর্চ। ও তক্তের কৃষ্ণানুশীলন ; অন্তদিকে সাধু চরিত্রর ধর্দযুদ্ধ, 
নাস্তিকের ঈশ্বর বিদ্বেষতা ও পাপীর শান্তি । নকল রহস্তেরই উদ্দে্ গ্ীভগবানের 
সহিত মিলন, কেনন| লীলার গ্রধান' অঙগট বে, বিরহ ও মিলন । যতক্ষণ পর্যন্ত 
মর! এই লীলারকসম্তের বতিগুহ্া তাৎপধ্য হঙচঙ্গম করিয়। সেইভাবে 
বিভাবিত ইয়া সংলার ক্ষেত্রে বিচরণ কন্ধিতে না শ্িথিব ততক্ষণ পর্ধাস্তই 
আমাদের দুর্দীশ।। একজন বন মূল্য সুন্দর অউ্ালিকায় সুদজ্জিদ ভ্িতলোপরি 
বছ দাস দাসী পারবেষ্টিত আর একজন জীর্ণ পর্ণ কুটারে দরিদ্র! লাঞ্িত, 
নিদাধ প্রপীড়িত ক্ষেত্র হইতে আগত পরিশ্রম কাতর বুতৃক্ষু কৃষক । বিচার করি 
দেখিলে দেখিব ছুই জনই অভাবের দাদ। শীল! ক্ষেত্রেকি করিতে আসিয়াছি 
কি করিতেছি তাহ! বদি বুঝিতে পারি তাহা হইলে আর এছুর্দশ! বেশী দিন 
ভোগ হয় লা, আমরা তাহ! করিনা তাই এত ছুঃখ। খর ভন্ত সংসারক্ষেত্রে 
তাহার একমান্্র অভীষ্ট ভগবানকে মনে করে, তাই সে জগতের সামান্ত ধন, 
জন, যশ, মান, প্রার্থী হন্গ না) সে চান তার প্রাণের প্রাণ ভগবানকে । 

কম্মী হউক, জ্ঞানী হউক, জতি পাষণ্ড কেন হউক না, সকলেরই অভীষ্ট 
সেই রলিক শেখর শ্রীভগবান। কিন্তু সকলে এক ভাবের নর, ভিন্ন ভিন্ন 
ভাঁবের সাধক । তৰে একটা জিনিস সকলেরই ভাবিবার বিষন্গ যে, কোন্‌ বন্ধ 
আমাদের প্ররুত গ্রাপ্য কোন্টা আমদের অভীষ্ট তাছা যদি স্থির নিশ্চয় করিয়! 
ল€য়া যায় তাহাহইলে আর প্রাপ্য বস্ত বোধে শ্রালব বস্তুর সক্কোগে রত হইতে 
হয় না। যথার্থ বাহ! প্রাপ্য তাক! লাভ কিয়া চিরকালের জন্ত পরম শান্তি 
লাভে ধগ্ত হওয়া যায়। যগার্থ ষে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে সেম্ুখ 
চায় না, ছুঠখ চায় না, ধন চায়না বদ্ধ চা না। সে চায় কেবল তগবানকে। 
কি করিয়া তাহাকে পাওয়' যায়, কি করিয়া তাহার চরণে মন প্রাণ উৎসর্গ 
করিতে পারা যায় এইটাই ভয় তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ আকাজ্ষ || 

সুঢশতি মানব জন্ম গ্রহণ করিয়' নির্দি্ট কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভার্থে অতি 
বাহিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার মনোবৃত্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শন্বে 
তিন প্রকার খণের কথ! গুলিতে পাওয়1য!য়। মগ্র বলিয়াছেন-_. 


ধণান আীপাপাকতা মনে! মোক্ষে নিষেশরেখ। 
অনপাকৃত্য মোক্ষম সেবধানে! বজতাধঃ॥ 


২৪৪ ভক্তি [২২শ বর্ষ,'১১শ সংখ্যা 


খষি খণ পরিশোধের প্রশস্ত সময় পাঠ্যাবস্থা। আজকাল যেক্ধুপ শিক্ষার 
গতি তাহাতে ইহ! একটা অগ্রীতি গ্রদ ব্যাপার 'মনেভওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু 
বাহার। ভিক্ষ! হব ধনে বাঁ" বনজাত সামান্ত ফঙ্মুল আহরণ কার! জীবিকা 
নির্বা করিয়। নির্জন অরণ্যে বাঁ গিরিগুহাঁয় বাস করি নিজ সাধন লব্ধ 
মুল্য সম্পত্তি লেখনী মুখে আমাদের জন্য রাথিয়! গিয়াছেন আমর! একবার 
তাহ! আলোচন। করিয়! কি তাহাদিগের সে শ্রম সার্থক করিব না? যেঅক্ষয় 
রত্ব ভাণ্ডার হইতে আজ শত সহশ্র বৎসর ধরিয়া অপর্যাপ্ত পরিমাণে ধন গৃহীত 
হইয়া আসিয়াও তাহা নিঃশেষিত পা হইয়া বরং দিন ।দন বৃদ্ধি হইতেছ 
আমর] কি একবারও তাহার সন্ধান করিব না। পক্ষান্তরে খধষি খণ শোধ 
কয়িতে যাইয়া আমরা নিজেগাহ কৃতার্থ হইব। প্রাচীন আধ্য খধাধিগণের 
গবেষণ পুর্ণ শাস্ত্রাদি পাঠে আমাদেরই চিত্তের মলিনত দূর হইবে, জ্ঞানের 
সুনিম্দল শুভ্র জ্যোতিঃ আমাদেরই অন্ধকার হৃদয় উদ্ভাষিত করিবে। 

এই ভাবে শান্ত্রাদি পাঠে পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম হইতে ছ্ইতে ক্রমে যৌবন 
কাল উপনীত হইলে আমাদের মনোবুত্বিগুল বিকপিত হইতে থাকিবে। 
এই সময় শ্ভগবান এক নুতন ভগিতে আমাদের লইয়! লীল। আরম করেন। 
একদিকে বিষয়ের তীব্র প্রলোভন অহ্টদিকে রসিক শেখরের গ্ুমধুগ্ বংশীধ্বনি। 
বাহার! বিবেক সম্পন্ন অথ পাঠ্যাবছ্থায় গুরু গৃহে থা।কল্প। চিত্ত সংঘম1দ 
অভ্যাঁপ করিয়াছেন তাহার] বিষয়ের প্রলোভনে না পড়িক়। প্র।ণবল্পভের বংশী- 
ধ্নিতেই আকৃষ্ট হন; আর যাহারা আমার মত আবিবেকী ঠাঁহারাই হিতাছিত 
জ্ঞান শূন্য হই! বংশীধবনি ন! শুনিয়া বিষয়ে আকরুষ্ট হুইয়| জীবনকে বিষময় 
করিয়া তোলেন। তাহাদের জন্থই শান্তর আদেশ করিয়াছেন-_- 


চতুর্থ মাযুষোভাগ মুধিত্বাস্ত গুরৌ দ্বিজঃ। 
দ্বিতীয় মাযুষোভাগং কতদ্বারে! গৃহে বসেৎ॥ 


এই সঞ্ল নিয়ম বিপর্যয় হয় বলিয়াই আমাদের আজ এত অবনতি, এত 
ছরবস্থা। মনোবুত্তগুলির পূর্ণতা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমর। এই সংগারে কোন 
কায সাধন কারতে আলিয়াছি তাহ! বুঝতে চেষ্টা করি এবং আমীদের অভীষ্ট 
বস্তর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। এ্তরাঁং সহজেই বুঝিতে পারা গেল যে, যৌবন 
কালই সাধনার উপধুক্ত সময় আর এই সাধনই আমাদিগকে একমান্র সেই পরম 
প্রেমময় শ্ীভগবানের দিকে অগ্রসর করিতে পারে। যৌবন কালে আমর! 


আবাড়, ১৩৩১, ] অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম ২৪৫ 


যে যে বৃত্তি আনুসপ্ণ করিব মৃত্যু পর্যন্ত সেই দেই বৃত্তি আমাদের চিত্ত অধি- 

কার করিয়া! থাকিবে। সুতরাং লাধক যুবক | এই সময় প্র1ণের গভীর অনুরাগ 

ও হ্দয়ের উচ্ছাস পূর্ণ ভাব লইয়! শ্ীশুরু পাদগদ আশ্রয় পূর্বক তাঁহার উপদেশ 

মত সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়! ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে ত্ববান হও । 
ক্রমশঃ 


ীদদামন্দ শর্মা 


অকৈতব কষ্ণপ্রেম 
(৩) 

রামরায় ম্বয়ং এই রাগমার্গে ভজন। কয়! পিদ্ধ হইয়াছিলেন এবিষয়ে 
আমর! পরে দেবদাপী বৃত্তাস্তে জানিতে পারিব। 

এই সকল আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম 
ও উহার সাধন প্রণ/লী শ্রীল রামরায় কর্তৃকহ জগতে প্রকটিত হইয়াছে। 
মহাপ্রভু জীখের ছিতের জন্ত ছলে আপনি শ্রোতা হইয়া দেবতাগণেরও ছুলত 
এষ সাধনতত্ব রামরায়ের দ্বার প্রকাশ করিলেন। প্রভু ও রামরায় সেই 
বিপ্র কুটীরে রজনীর পর রজনী বিন্দ্র ভাবে কাটাইয়। এই সাধন-তত্ব প্রকাশ 
করিলেন। 'খঅবশে-ষ রাম মহাশয় বিশেষ দৈম্তের সছিত বলিলেন, প্রভো! 
আমার শা অধমকে কৃপ। করিয়া কৃতার্থ করিতেই যখন এখানে আগমন, তখন 
দিন দশ দয়! করিয়! এখানে ধাকিতে হইবে এবং থাকি! আমার এই ছু চিত্তের 
শোধন করিয়া দিতে হইবে। আর প্রভু, বেশ বু'ঝতেছি তুি*ভিন্ন আমাকে 
আর কেহ কৃষ্ণ প্রেম দিতে সমর্থ নঙে। 

অটৈতব কৃঞ্চপ্রেমে প্রেমক মহাতাগ্যবান রামরায়ের ভাগ্যের কথা আমর 
আরকি আলোচন! করিয়া জানাইব' স্বয়ং প্ীগৌরভগবান ধাহার সঙ্গ 
পরম লোতনীয় বোধে বলিতেছেন)_- 

“রশ দিনের ক1 কথ, যাবত আমি জীব। 
তাবত তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব।” 
তাহার পর মহা প্রত স্বীয় মলোতাব থোলস। করিয়। জানাইলেন, বলিলেন-- 


২৪৬ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখা! 


“নীলাচলে তুমি আমি রহিব এক সঙ্গে! 
থে গোঙইব কাল কৃঙ্ধ কথা রঙে 0" 

রামরায় জনক খষর মত বিষধী হইয়াও বিবদে ন্লিপ্ত ছিলেন ত'ছার 
চিত্ত পরম বৈরাগ্য পূর্ণ থাকক শ্রারাধ! মাধবের প্রেম সারে নিত নিমজ্জিত 
থকিত | এমন প্রিয়তম ভক্তের সঙগ-ন্ুখ যে মহা প্রভৃব হিত্রকে আকৃষ্ট করিবে 
তাহাতে আর বিচিন্রত1 কি? 

যাহাহছউক, মহা প্রভু শ্রীল রামরায়ের তুষ্টি বিধানার্থ আরও কিছুদিন তথায় 
অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় পরমার্থ তত্ব সম্বন্ধে তাহার প্রশ্নের উত্তরে 
জল রায় মহাশয় যাহ! বলিয়াছিলেন তাহার সারাংশ মাত্র সংক্ষেপে একত্র 
করিয়া দেওয়। হইল। 

“যে বিদা। দ্ব'র! কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ। (ষন কৃষ্ণ ভক্ত তিনিই 
শ্রেষ্ঠ কীর্তি অর্জন করিয়াছেন! বাচার শ্রশ্ররাধামাধবের সঙ্গে চিত স্থির 
হইয়াছে তিনিই পরম সম্পত্তর অধিকারী হইয়ান্নে। বাহার জীবনে কৃষ্ণ 
ভক্তের সঙ্গ লাভ হয় নাই তাহার তুল্য দ্ুঃথী আর কে থাকিতে পারে? যেগীতে 
জ্হ্নীরাধারুফ্ের প্রেম ফেলি বণিত হইয়াছে তাহাই শী,বর ধর্ম । "কুঞ্জ ভক্তের 
সঙ্গ লাভ করাই জীবের সর্ব শেঠ শ্রেয়ঃ। জীবের ন্মরণীপ্ শ্রীভগবানের 
নাম গুণ লীলাদি, ধ্যানের বস্ত তীগার পাদ পদ্ম, শ্রংণ-ষোগ্য তাঁহার লীল! 
কাহিনী এবং উপাশ্ত যুগ শ্ী্ীরাধামাধব মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি-বাঞ্চা কারী 
ভক্তগণের গতিই শেঠ, কারণ মুক্তাত্ম। স্বাবরদেতের ন্াাঁয় কিন্তু ভক্তের 
আত্ম।র গতি দেব দেহাবস্থিত অত্র পূর্ণানন ভোগে সমর্থ । 'ই জন্তই কৃষ্দাস 
কবিরা গোস্বামী শ্রীঠৈতন্চরিঠামৃতে বলিতেছেন ১ 


*মরসজ্ঞ কাক চুষেজ্ঞন |নম্* ফলে। 

রূসন্্র কোকিল থাম প্রেমাআ মুকুলে ॥ 
অভাগ়। জ্ঞানী আবন্বাদয়ে শুদ্ধ জ্ঞান। 
কৃষ্ণ প্রেমামূত পান করে ভাগ্যবান ॥* 


এই রসামৃন্ত-সিদ্ধু মন্থন করিয়া শ্রীল রামবায়ের চিত্ত ভরিয়া একটা প্রশ্ন 
জাগিল, তিনি বঞিলেন প্প্রভে! এট থে কয়েক ছিবস ধরিয়া! আমর মুখ দিয়া 
তত্ব কথায় প্রস্রবণ বিনির্গত হইল তাহ! আপনিই কৃপা করিয়া এই অধমের 
চিত্ত ক্ষেত্রে ্ফুরণ করিয়! দিঘাছেন। যে সমন্ত গুহাতি গুহা [নগুঢ় কথ 


আফ।ঢ, ১৩৩১ ] অকৈতব কষ্ু-প্রেম ২৪৭ 


আমি জানিতাম ন! এবং কোনদিন চিন্তাও করি নাই তাহাই আমাকে উপলক্ষ্য 
করিয়া আপনি জগতে প্রকটিত করিলেন। কিন্তু মারও আশ্চর্যোর বিষয় এই 
যে, আপনার এ কমনীয় মুত্তি প্রতি নিয়ত আমার চিত্তক্ষেত্রে স্ভাগ থাকির। 
একটা সন্দেহেয় স্যঙ্টি করয়াছে। এক্ষণে কৃপা করিয়া সেই সন্দেছটী নিরসন 
করিঘ। দিউন। আমার সন্দেহ আর কিছু নয়-- 

*পছিলে দেখি তোম! সন্ন্যাপী শ্বরূপ। 

এবে তোম! দেখি মুগ, শ্তাম গোপরূপ॥ 

তোমার সম্মুথে দেখ কাঞ্চন পঞ্চালিক1। 

তার গৌর কাস্তে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥ 

তাহাতে প্রকট দেখি বংশী ব্দন। 

নাল। ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন ॥ 


এই মত দেখি তোমা হয় চমতকার । 
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥* 


এই সন্দেহ কিরূপে ভাগ্যবান রামরায়ের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল তাহা 
একটু বিস্তৃত করিয়া বণ্তেছি। 

রামরায় ধ্যানে শ্রীমাধা কৃষ্ণের লেবা করেন। তিশি ধ্যানে বমাল হ্রীরাধা- 
কু ঠ1হাণের ব্রজের পরিকরগণের সাহত তাহার চিত্ক্ষেত্রে আপিয়া অধিঠিত 
হয়েন, এইবপ প্রহাহ হয়। কিন্তু এবার একদিন এক অপূর্ব ব্যাপার হইল 
রাম্রার দেখিলেন_ ধ্যানে শুয়াধাকৃষ্জ তাহা চিন্ধে উদিত হছুইয়! খ্মাবার 
লুক্কাঁয়ত হহলেন তখন তিনি বই কার হইয়! তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তখন আবার তাঁহার! আবিভূতি হইগেন কিন্তু ক্রমশঃ একটা আশ্চর্য্য 
ব্যাপার ঘটিল-_শ্রীরৃষ। শ্রীরাধাক অঙ্গে শলৈঃ শনৈঃ প্রবিষ্ট হইলেন। তখন 
সেই উভয় মূর্তির সমবায়ে এক অপুর্ব গৌরমূর্তি সন্াসীর চিত্র ফুটিয়! উঠিল--- 
আবার এক আশ্চরধধা, এ সন্য।সী যে অপর কেহ নফেন তাহার নেই প্রাপ 
'্মাকুল করু। নবাগন্থক সঙ্লযাসীই! 

উষ্ীরাধা-কুষের প্রেমে ভোরা রামরাের প্রাণে এসমস্ত ব্যাপার ভাল 
লাগিল ন। তিনি শুনরার় শ্যমন্নারের মূর্তি সন্দর্শলের জন্ত ব্যাকুল হইলেন। 
কন্ত সে লবীন সন্যাসীর় চিত্র ক্রমে উজ্জ্রলভর কুপে স্কাহার চিত্তে ফুটিয়! 
উঠিতে লাগিল। ইহাতে তিনি আরও ব্যাকুল হইন্ পড়িলেন ক্রমে তিনি যেন 
মর্দে মর্মে এই গৌর মৃর্ভির আকর্ধপ অনুভব করিতে লাগিলেন। 


২৪৮ ভক্তি [ ২২শবর্ষ, ১।শ দংখ্য 


তাহাকে অধিক ক্ষণ আর ব্যাকুল থাকিতে হইল না তিনি ক্রমশঃ বুঝিলেন। 
সন্নযাসীটী আর কেহ নহেন, শীষ স্বয়ং রাধ! অঙ্গছ্যুতি দ্বার! স্বীয় শ্যামাঙ্গ 
আবৃত করিম স্বীয় নাম ও প্রেম বিতরণার্থ কলির মণিন জীবের-_ ঘারে 
মুপন্থিভ। এই তথ্য জ্ঞাত হইতৈ পারিয়। তিনি পরম পুণকিত হইতে লাগলেন 
এবং সেই বরণীয় সন্রযাসীর সন্গুধস্থ হইয়! বপিলেন,- 


“কৃষ্ণ তত্ব রাধ! তথ প্রেমতত্ব সার । 
রস তত্ব লীগ। তত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 
এত তত্ব মোর-চিত্তে কেলে প্রকাশন । 
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পডাইল নারায়ণ ॥ 
অস্তর্ধ্ামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 
বাহিরে না কনে বস্তু প্রকাশে হদং--* 


তিনি বলিলেন, ঠাকুর, তুমি আমাকে লুকাঁইতেছ কি, আমি তোমাকে 
গিনিতে পারিয়াচি। এই যে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত নিগ 
কথ! প্রকাশ করিলে ইঞাঁতে তোমাকে ভাল করিয়৷ চিনিয়াছি--তুমিই সেই 
শ্/মনুন্দর । তবে যদ বুল তোমার রংটাক্কাচ। সোণার মত কেন? তাহার 
উত্তর আমি ক্সতি সহজেই দিব যে, তুমি ভ্ীমতির অঙ্গ কান্তি হার! আপনাকে 
লুকাগ্িত করিয়! গ্রচ্ছ্প বেশে বিচরণ করিতেছ। 

প্রভু কিন্ত এততেও ভক্তের নিকট ধরা !দলেন ন!, তিনি কপটতার আশ্রর 
লইয়া বলিলেন,__ | 


কষে ভোমার গড প্রেম হয়। 


প্রেমের শ্বভাব এই জানিহ (নশ্চয় ॥ 
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। 
তাহ! তাহ! হয় তার শ্রাকৃষ্ণ স্কুরণ ॥ 


স্থাবর জঙ্গম দেখে ন! দেখে তার মূর্তি। 
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্ট দেব--প্ফু্ডি ॥ 
রাধা কষে তোমার মহ! প্রন! হয়। 
বাহ! তাহ রাধ। কৃষক তোম'রে শ্দুরয় ॥* 
প্রচ্ছন্ন বেশী লন্যানী শিরোমণি ইহাতে বলিলেন, তোমার অন্তুঃকরণে গ্ীকৃষঃ 
প্রেম রহিয়াছে, যাছার শ্রীকৃষ্ণ প্রেম জন্নিাছে তাহার স্থাবয় জঙগষে পর্যন্ত 


আধা, ১৩৩১, ] অকৈতব রুষ্ণ-প্রেম ২৪৯ 


শ্ুত়ুঝ শ্করুণ হয়। সুতরাং তুমি আমাতে বে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি শিরীক্ষণ 
করিবে তাহাতে আর বিচিজ্তরত। কি! 

কিন্তু মহাজ্ঞানী রামরায়ের চিত্তে ষে পরম পিগুডঢ় নত্য অক্ষু্র ভাষে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এই শঠ চুড়ামণির কপট বাক্যে বিদুরিত হইল না। 


প্রায় কহে প্রভূ তুমি ছাড় ভারি ভুরি। 
মোর আগে নিজরূপ ন। করিত চুরি ॥ 
রাধিকাক্স ভাব-কাস্তি করি অঙ্গীকার। 
নিজ রস আঁন্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ 
নিজ গু কাধ্য তোম!র প্রেম আন্বাদন। 
অহুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ভ্তিতুতংন ॥ 

আপনে আইলে মোরে_-করিতে উদ্ধার । 
এতে কপট কর তোমার ফোন ব্যবহার ॥” 


রাঁমরায় বলিলেন,__ প্রভূ, ডুমি এই জঙ্গলময় দেশে আসিয়। এই অধম বিষয় 
বাঁক্তকে কৃপা করিবার চনই তঙ্াস করিয় বাছির করিলে । আর এখন কিন! 
তুমি আমায় বঞ্চনা করিতেছে? প্রভু, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার । 

এখন মঙ্জগার কথা হইতেছে এই ষে, ভক্তের স্ততিবাক্য অপেক্ষা ভক্তের 
তিরস্কার ভগবানের নিকট অধিকতর মি লাগে। তাই ভক্ষের তিরস্কারে 
ভগবান আপনাকে আর সাঁমলাইতে পারিলেন না। 


“তবে হানি তারে প্রভু দেখাইল! হৃরূপ। 
রলরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥ 

দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে সুচ্ছিত। 
ধরিতে না পার দেছ, পড়িলা ভূমিত ৮ 


এই “রসরাজ মহাভাব তুষ্ট একরূপ”_-বাত! তাহার অনৃষ্ট পূর্ব ছিল, 

তাহ! দর্শনে আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়! যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে 

মুচ্ছিত হুইয়া পড়িয়া! গেলেন। অনন্ত কৃপাশালী প্রত তখন তাহার 

শ্রীঅঙ্গে গল্প হস্ত বুলাইয়! সেই অচেতন ভক্ত দেহে চেতন! ফির়াইয়। আনিলেন। 

রামরায় সচেতন হুইরা পুরোভাগে অধিষ্ঠিত পরম জ্োতিশ্রয়। মেই নবীন 

সন্ত্যানীকে দে(খিয়। ক্ষণিক পূর্বে দৃষ্ট সেট অশ্রুত পূর্ব ব্যাপার বোবায় স্বপ্ন 
ও 


৫৪ ভি [ ২২শ বর্ধ, ২১শ লংখ্]| 


দেখ|র ভয় চত্তাই করিতে লাগিলেন । প্রভূ তক্তের় মনোভাব বুঝিলেন, তিনি 
উঠি! তাহাকে গাড় আফিঙন করিলেন, 

প্জ1ললন করি গ্রতু কৈচ। আশম্বান। 

তোম বিন| এইরূপ লা দেখে কোন জন] 

মোর তত্ব লীলারস তোমার গোচরে ॥ 

অতএব এইরূপ দেখাই তোমারে ॥” 

ক্রমশঃ 
ডাঃ গ্ভোলানাথ ঘোষ বন্ধ । 


বিদ্বেষিত। 


বিদ্বেষ ভিনিসট। কখনই ভাল নছে। জন্ততা হউতে ধাছার উৎপত্তি 
তাহার পরিণতি কখনও ভাল হইতে পারে না। যিনি উপাস্য বস্তুর 
যথার্থ তত্ব জানিয়াছেন, নিজ উপান্তে বাহার নুড়ি বিশ্বান ও অবি5ল! 
শুত্তি আছে মতছ্েধিত! তাহার যনে স্থান পাইতেই পারে ন।। যেখানে 
বত অজ্ঞতা, মুর্খত!, সভ্য] সেই খানেই তত বিত্বেষিতার ঘোর অন্ধকার । 
বিদ্বেবিতাকে কেহ কেহ ব্যক্তিগত কুভাব ও প্রলাপ বাক্য মান্ধ বলিয়াও 
বলিয়! থাকেন। ইছ। নিতান্তই পরিতাপের বিষয্ন যে, পরম্পর পরস্পরের 
গুঙি বিদ্বেষতাৰ পোষণ করিয়। আমরা দিন পিন আঅধংঃপতনের পথে 
অগ্রসর হুইতেছি। বিদ্বেষিত| সভ্যতা বিরুদ্ধ ইতরুজন নিসেবিত 
প্রকাৎান্তযে নাগ্তিকতাও বল যাইতে পারে। উহাতে শ্বধর্-নিষ্ঠ! ত 
বৃদ্ধি হয়ই ন। বরং নষ্টাভাব অভল জলে নিমজ্জিত হয়। 

লকলেরই বুঝা উচিত যে, সকল উপাসনা নদীহই সেই একমাত্র ব্রশ্ধ- 
গাগয়ে প্রবেশ করিতেছে, তষে কোন্টা সরল গ্াবে আর কোনটা বা 
একটু ঘুকিয় ফিরিয়া, এই মাত প্রভেদ। তবে ভক্তি জিনিষটা লকল 
সন্ুদদায়েই মেকুদখ্ড | সহসা গক্তিকে অনার কিয়! কোন মত বৰ কোন 
সম্প্রধায়ই সাধ্যবস্ত লত করিতে সমর্থ নছে| ইহা পগ্রুবসত্য। সুতরাং ইছাতে 


অ।ব।ঢ, ১৩৩১] বিশ্বেখিত। ২৫১ 


'র্ক বিচার নাই বা এই ভাক্ত কাহারও বিহেষের বস্ত ছইডে পারে না। 
সাধু মহাআগণের চরিজআলোচনার জান! বার ধে, তক্তিতে খিদ্বেবতার লেখ 
মাত্র নাই, তবে যার্দ কেহ বলেন এবিঘ্েফিতা কোথা হইতে আসল, 
তাহার উত্তরে আমরা বলিব 'এবিদ্বেধিতার উৎপত্তি অজ্ঞ ব্যক্কিত্ অজ্ঞ 5 
ছইভে বআদিয়াছে। 

ধর্মসম্প্রদায়ের বিদ্বেষ হয়ত শীঙ্ই নিবারিত হইতে পারে কিন্তু আজ 
কাল এক অভিনব সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হুইয়াছে। ইহাদের বিদ্বেষ ভাব কিন্ত 
সহজে যাইবার নহে। ইহার। কোন ধর্শেই জমন্থাবান নছে। তেবল 
অর্থাকাজ্ষার দুর্জয় অনল অবিরত ইহাদের হৃদয়ে জিতেছে কিন্ত বাছিরেয় 
আবরণ দেখি! সহজে ইহছার্দিগকে ধর্মাছেযী-বলিয়! চেনা! বায় না। বনে 
মধ্যে একটী বুক্ষে দাবানল উৎপত্তি হুইপ যেমন সমস্ত বনটাকে দ 
করিয়া ফেলে সেইরাশ ধর্মধ্বদী অর্থলিগ্প, ব্যক্তি হইতেও সমা্ 
দগ্ধ হইতে পারে--হইতেওছে তাই। এখন বিচার করিরা এই উৎপাৎ 
নিবারণের উপায় নির্ধারণ করিতে হুইবে। 

এই শ্রেণীর লোক কায়মনোবাক্যে কোন ধর্দ্েরই ধার ধারে না, ধর্খ 
গ্রশ্থাদি আলোচনা করে না) বদিও করেতাছ! ফেবল নিজ নিজ স্বার্থ 
সিদ্ধির অনুকূলে যতটুক আবশ্তক ততটুকু) সাধু মহাত্মাগণের সহপদেশ 
ইহারা হাসিয়। উড়াইর। দেয় । এরপ সম্প্রদায়ের উপকার কম বড়ই 
ছঃসাধ্য ব্যাপার। 

পূর্ববাপেক্ষা ধর্মমলোচন! ধদ্দও অনেক বেশী হইয়াছে বটে কিন্ত 
কপটাচারী ধশ্মধ্বজীর দল বাদ দির! পবিত্র চেত। অকপট ধর্ঘবস্বাসী 
লোকের সংখ্য! যে বড় বেশী হয় নাই একথা নিশ্চর । কোথাও ধনাশা- 
বিশুষ্ধ মরুভূমি সন্গুশ হুদর়ে, বাহরে হ'বভাব চাল চলন প্রেমিকের মত 
জেখাইদ1, মরুভূমি মাঝে অগিচিক বেখাইয়া পথিকের প্রাণনাশের মত 
লোককে আকৃষ্ট কঠ্ে। কোথাও ঘোর নান্তিকতাময়ী উষরভূমি। সাধারণতঃ 
সরল প্রক্কতির লোক এই রকল দেখিয়! শুনিয়া €্রমতক্তির ন্ুশীভল 
পৃতসলিল। প্রবাহিনী হৃদরযুক্ত বখার্থ ভক্তকে ধরিতে পায়ে ন!। কারণ 
তাহাদের বাহিরে কোণরূপ জাগ ত্রমক নাই হৈ চে নাই। কালেরবশে 
ব্ছ শ্রঞ্জেপার্জিতা বিস্ত/ আজ অনেকের নিকট অবিষ্ত। প্রসবিনী হইয়া 
ই্াড়াইয়াছে। সমাজের এমন ছর্দিনে যে সকল জীবহিটতবী মহাত্বাগণ 
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ধর্ঘর্থে দীবন উৎসর্গ করিয়া আচার প্রচার অনুষ্ঠান প্রভৃত দ্বার। বথার্থ 
সমাজের মঞ্জল সাধন কঠিতে অগ্রসর হইয়াছেন তীহীগা [িগুণ উৎসাহে 
কার্যা আস্ত করুন, স।ধারণেরও ্াহাদিগের কার্যে সহায় হওগা উচত॥ 
জার এক কথা, এই সকস মহাতআ্াগণের মধ্যে যাহাতে পরস্পর কোন 
প্রকারের বিছবেষ ভাব না থাকে, যাঙ্াতে সকলে এক হইয়া! সংশিক্ষা 
শ্রোত প্রবা।ছত করিয়া সমারঞ্জের আবর্জনা দূর করিতে পারেন তাহার 
জ অগ্রসর হও» উচিত। যাহাতে আপামর সাধারণ ধর্্মগ, রম, বুঝিয়া 
অধন্ম হুংতে বিরত হইড পারে, মঙ্গঃময় ভগবানে ভক্তি করিতে শিক্ষা 
পান, পরোপকার কচুর, সমাজ সংস্কারে সাধ্যমত সকলেই দৃঢ় সংকল্প হয় 
তাছার নুপস্থ। আবিষ্কার করুন। ৰ 

সমাজের গতিবিধি যখন যেরূপ হয় সুধীগণ তখন সেই ভাবে সমরোপ- 
যে!গী মত প্রচার করেন। এই ভাবে ধশ্ব-পত্রিক? সকল গ্রচার ও বর্তমান সময় 
বিশেষ আবশ্যক । কিন্তু ধর প্রচারে ধন্বান কেহ অগ্রসর হন না। কুৎলিৎ ভাব, 
কুৎলিৎ চিত্র ন্মাজের বুকের উপর তাগুব নৃত্য করিয়া সমাজের রক্ত শোষণ 
করিতেছে ইহ! বুঝিয়াও সমাজের মঙ্গল সাধনরত ধর্ম-পরিকা গুলির উপর দেশের 
ধনী লোকের দৃষ্টি পড়ে দা । আ্রীভগবান দমাজ হইতে এই সকল দুর্ভাব পূর্ণ 
সংস্কার দূর করিয়া সতভাব সৎশিক্ষা £ঢারের সহায় হইলে আবার সেই 
দেবতাব, দেব চরিত্র প্রতোক হৃদয়ে ফুটিয়। উঠিবে, সমাজ উন্নত হইবে। আনুন 
_-সকলে অগ্রসর হউন। 


জ্ীবত্রেশ্বর পগ্ডিতের জীবনী 


(২) 
গ্রীমন্মহা প্রভূ যে নুতন কার্জন প্রচার করিলেন, তাতাব প্রধান অঙ্গ বণ্তে 
গেলে একদূপ বক্কেশ্বর পপ্ডিতই ছিলেন। কারণ নৃত্যে তিনি ভক্তগণের মধ্যে 
আদ্ধতীর় ছিলেন। আর কক্রেশ্বর্ের নৃত্যে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্টগৌরাঙ্গের 
নৃত্যে বক্ধেশ্বর উভয়েই তুজ্র্ূপে আনন্দিত হুইতেন। বক্রেশ্বর নৃত্য 
আরস্ত করিণে শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বয়ং গান ধরিতেন। তিনি না গাছিলে বক্রেশ্বরের 
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ততট। নৃত্যন্থ জগ্মিত না। আবার শ্রীগৌরাঙগ নৃত্য আরম্ভ কাঁরলে 
বঙ্রেশ্বর মনি গান ধারতেন। 

টৈ হন্নে দয় নাটকে বলিয়াছেন--৭ধক্রেশ্বরের নৃত্যে গৌরচন্র কর- 
তা'লকা প্রদান পূর্বক তারন্বরে গান করেন এবং বক্রেশবরের নৃত্যে গৌরচন্জর ও 
গান করেন, এইরূপে উভয়ে সমান শথান্থভব করিতে লাগিণেন।” 

নৃত্যক্রিয়া৷ যেমনই নয়ন শ্রীর্তকর তেমনই চিত্ত রঞ্জণ। সামা নৃতো [ই 
যখন মানব হৃদয়ে আনন্দ অনুভূত হুইয়া থাক, তখন ভগবত প্রেমে আগ্লুত 
হুইয়। সান্ধিক ভাবে যেনৃত্য তাহ!তে ষে পরমানন্দ লাভ হইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? বক্তেম্বরের এ্রীরূপ অষ্টপাত্বিকভাবের নৃত্য দর্শন 
দেবতাগণেরও বাঞ্নীয় ছিল। 

বৃন্দাঝন দাল গোত্বামী বিমোহিত চিত্তে বক্ষেশ্বরেয় নৃত্য সঙ্থপ্ধে এক 
স্থলে বলিয়াছেন,_- 


শনিরবধি কুষ্ঃপ্রেম বিগ্রহ বিহ্বল ।। 

যার শুতো দেবাম্থর মোছত সকল ॥ 

অঙ্ঞ কম্প, শে হান্য, পুগক ভুঙ্কার। 

বৈবর্ণ আনন্দ মুচ্ছা আদ যে বিকার। 

চৈঙন্ঠ কপায় মাক নৃত্যে প্রবেশিলে । 

সকলে আসয় বক্রেখর দেহে মলে॥ 

বক্রেখ্বর পগিতের উদ্দাম বিকার। 

সকল কে শক্তি আছয়ে কাহার ॥* 

স্থতরাং বক্রেশ্বর পাগ্ুতের এহ খ্তৃল নুঙ্া মহিম। বর্ণনা কপিবার শি 

আমাদের কোথায়? আ্রাচেতগ্ত চন্ট্রোদয় নাটকে এই নক্পন রসায়ন নৃত্য 
সঙ্থন্ধে একটী বড় মধুর ঘটনা বণিত খাছে। আবাল অঙ্গনে সন্কীর্ধন 
হইতেছে এমন সময়ে গঙ্গাদাপ নামক জনৈক ব্যক্তি অদ্বৈত প্রতুর 
অন্ুসন্ধ/নে গমন করিয়! জবস তংনে আয়! দ্েখিলেন সকলেই নৃত্য 
করির! ভগবান শ্ীগৌরাঙ্গকে আনন্দ বিধান করিতেছেন। আবার আপনার! 
সন্ধীর্ভন করিও! শ্রাগৌরাঙ্গকে ও নৃত্য করাইতেছেন। প্রথমেই মহাপ্রতুর নৃত্য 
দর্শন করিয়! গঙ্গাদাস কার্ছলেন, “আছ বাহার গভীরতর হুঞ্কার ধ্বনিতে 
নিখিল ভক্তবুন্দ মঘূর বৎ নৃত্তা করিতেছেন এবং বীঙার নিরস্তর বিনিঃস্ত 
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নয়ননীরে ত্রিতুবন যেন ছার্দলের হার পরিদৃহ্মান হইতেছে ও বাহার 
গ্ীঅলের অপূর্ব কান্ভকলাপে চতুদ্দিক ধেন সৌদামিনীমালার পরিষূত 
বলিয়। বোধ হইতেছে, পেই খিশবস্তর দেব সম্খুখ ভাগে নৃত্য করিতেছেন।” 

আবার শ্রবক্রেশ্বরের নৃত্য দর্শন করিয়। আশ্চর্য) হইয়া বলিতেছেন__ 
“আহা! একি পরমানন্দের মুর্ড? একি মূর্িমান প্রেমরস, না শ্রদ্ধ। 
ও দয় দেহ ধারণ করতঃ ভূঙলে আগিয়াছেন ? এ কি মাধুর্য্যেরই 
মুর্তি? কিন্বা নববিধা ভক্তি একআর মিলিত হইয়া একটা শরীর ধারণ 
পূর্বক আঙিতেছেন? ন! তাহ! নয়, ইনি বক্রেশ্বর পণ্ডিত--ভগবানের সমৃপ 
আবেশ-মথে নিমগ্ন হইয়। নৃত্য করিতেছেন ।” 

ধন বক্রেশ্বর প্রভু ! তিনি নৃত্য করিতে উঠিলে, এফেবারে বাস্থজ্ঞান 
পন্য হইয়। আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভূলিয়! বাইতেন আর এইরূপে চব্বিশ 
প্রহয় পর্যন্ত কৃষণাবেশে নৃত্য করিতে পারিতেন। 

“বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য । 
একভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য ॥” 

াহ।র নৃতে/র বিরাম থাকিত না, কাজেই এ নৃত্যকাল পর্য্যন্ত কীর্তনও 
ভঙ্গ হইতে পারিত না। এক্ষণে বে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় ক্রমে চব্বিশ 
প্রহর কীর্তন দেখিতে প'ই তাহ! এই কীর্তন হইতেই সৃষ্ট হইয়ছে। 
হুতরাং আমর! আবার বলি, ধন) বক্রেশ্বর! আর ধন্য তোমার এই 
অপূর্ব সন্কীর্তন সৃষ্টি লীল! | 

বক্রেশ্বরের 'নৃহ্যের সাহত এঁক্যভাবে সন্কীততন করিবার ক্ষমতা 
মহাপ্রভু ভিন্ন আর কাহারও ছিল লা। তিনি নাচিতে নাচিতে 
শ্ীগৌরাঙগকে বলিতেন যে, সহশ্র সহত্র গন্ধর্ব আমার সহিত গান করিলে 
আমার নৃত্য সুখ ভয়। 

উীগৌরাঙজও হবি প্রির ভক্তের প্রার্থন। পুরণ জন্ত শত গঙ্গর্কবের ক 
নিঃক্ত সুমধুর সঙ্গীতের সায় সঙ্গীতমুধ! নিজেই বর্ষণ করিতে আরম 
ফারিতন। [তিনি ভিপ্ন আর বক্রেশ্বরের নৃত্যের উপযুক্ত কীর্ভনীয়! কে 
হইতে পাযে। 

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে, বক্রেশ্বরের নৃত্য বড়ই মধৃমর ছিল 
যেছেতু সে সময়ে তাহার দেহে অষ্ট সাত্বিক ভাব প্রকাশ পাইত আর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন উহার দেহে প্রকাশ পাইতেন। 
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“বজেন্বর-হৃদয় ₹ষ্চের নিজ ঘর। 
রুষণ নৃত্য করেন নাচিলে বজেশ্বর ॥* 


হত রাং এই নৃত্য গ্ীকৃষেদই নৃত্য বুঝিতে হইবে অর্থাৎ এই নৃত্য 
শ্ীগৌরাঙ্গের নৃত্যেরহ সমতুল্য ছিল। 

শ্ীগৌরাঙ্গ সল্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর কণ্টক নগরীতে কেশব ভারতীয় 
আশ্রমে গমন করিল যে প্রধান পাচজন1 ভক্ত গাছাকফে ফিরাইয়। আনিবার 
জন্ত গমন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বক্রেশ্বরও ছিলেল। বযথা-- 


“চন্জ্রশেখর আচার্য্য পণ্ডিত দামোদর । 
বক্রেশ্বর আদি করি চিল লত্ব ॥ 

এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়, 
প্রবোধিয়া পচী বিষুগপ্রয়ার হৃদয় ॥* 


কিন্ত ইহার কেহই শ্রাগোরাঙগকে ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি 
বাহাজ্ঞান শৃষ্ঠ হইফ্কা বুন্নাবন দর্শনের ভন্ত তুে৪তিনুথে ছুটিলেন। তক্তদগের 
মধ্যে নিতা নন্দ মুকুন্দ ও আচাধ্য কুত্ব ইহারা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গমন 
করিতে লাগিলেন। আর বক্রেশ্বর গদাধঝ প্রভৃতি ভক্তগণ শোকে অচেতন 
হইয়! পড়ি] ছিলেন। (গদাধর ও নরছরি পরে আসন শ্রোগৌরাঙ্গের সহিত 
মিলত হুইয়াছিলেন।) বক্রেশ্বরের দুঃখ অত্যাধিক হুহয়াছিল, কারণ তিনি 
গ্রভুকে নিমাই পঙ্ডিত রূপেই ভজন কণ্িতে ভাল বাসিতেন। 
তাার সে সন্লযআাশ বেশ বত্রেশ্বর প্রসুখ তক্তগণের গ্াণে বড়ই ব্য! 
দিয়াছিল। 

মহাগ্রতু যে, আপা নিত্যানন্দের কৌশলে শাস্তিপুরে জদ্বৈতালয়ে 
[ফরিয়া আ[সয়া'ছলেন তাহা আপনারা সকলেই জানেন। তথা হুছতে 
নীলাদ্র গমনকালে প্রত ক্তগণকে বাঁণয়া গেলেন, 


“বরে (গয়া কর সবে কৃষ্ণ সন্কীর্তন। 
পুনরুপি আম'-সঙ্জে হইবে মিলন ॥ 
কত্ত বা করিবে তোমরা নীলাদ্ত্রি গমব। 
কতু ব! আিব আমি কারতে গজান্গান 0" 
প্রতুয় প্রবোধ বাক্যে কেহই কিন্তু শান্তন! মা'নতেছেনা। তখন প্রত 


২৫৬ তন্তি [২১খবর্ধ ১১শ সংখ্য। 


মধুর হাঁসিয়া সকঘূকে সাত্বনী দিতে জাঁগিলেন। কি সে মধুর হাপি! 
আর কিপে হাসির প্রতাড়1 গমনের কাল উপস্থৃত হইলে প্রভু পৃথক 
পৃথক ভাবে তুর কিট বিদবায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন ।_ 
ফি | শা র সঙ্গী হইলেন, নিতানন্?, জগ্দানদ, দামোদর আর 
| ৯টি দন | বক্রেশ্বর ৪ উদাসীন ভক্ত ছিলেন। কিন্ত তিনি 
বং ও কয়েকজন উর্দাসীন মন্্ী-তক্ত পরে নীলাচলে গমন করিয়া 
ছিন্টে্। বক্রেশ্বরকে যে প্রভু কিছুদিনের জন্ত রাখিয় গেলেন তাছার 
রড প্রভুর কিছু লীলা রহন্ত ছিল বলিয়া! আমাদের অনুমান হয়। 
একজন কৃপাপাত্র জীবকে পাধু সঙ্গের আশার মহিমাদ্থার] কুষ্ট-প্রেম প্রদান 
করিয়া জগঘ্ধাদীর সমক্ষে আপনার ভক্তের মাহাত্ম) গ্রকটিত করাই তাহার 
উদ্বেশ্ত ছিল বলিয়া! আমর! বুঝিতেছি। প্রভুর নীলাচল গমনের পর 
বক্রেম্বর পণ্ডিত কিছু'দন দেবানন্দ পুত নামক এক রব্রাঙ্গণের গৃহে 
বাস করিয়াহলেন এবং স্ত্রীর সঙ্গগুণে তাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন। 
ভক্তি-বিমুখ এই দ্রেবানন্দ পণ্ডিত কিরূপে পরম বৈষ্ণব চুড়ামাণ হুইয়।- 
ছিলেন অতঃপর আমর! দেই কথাই বপিব। 
* ব্রেমশ।ঃ 
ডাঃ খ্ভোলানাথ ঘোষ বষ্মা 


বিশেষ দ্রষব্য 


সো পপ 


ভক্তির বর্তমান বর্ষ প্রা শেষ হইতে চলিল, বাঁহাদদের নিকট সাহাষা 
বাকী আছে অনুগ্রহ করিয়। এই সময় পাঠাঈয়া দিলে কার্যের বিশেষ 
দ্বিধা হয়। সফল গ্রাহক্গণেক্ নিকটই আমরা ২১ জন নতন গ্রাচক 
পাইবার আশ! করি। ধর্্বগ্রচার কারে উৎসাহদানে কেহই পরাত্যুখ হইবেন 
না ইহাই আমাদের বিশ্বাস । সকলে প্রচারকার্ধ্য সহ্থার হউন । 


ভক্তি 


*ভক্ভির্গ্বত: সেবা ভক্জিং প্রেম-স্বরূপিনী । 
ভক্তিরানন্দরপা চ সক্তিরক্তন্য জীবনম্‌ ॥৮ 








[ ২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩১ সাল ] 








প্রার্থনা 


"্ন[মৈব তবগোবিন কলৌতত্বঃ শতাধিকং 
দদাতুযুচ্চারণাস্মুক্ষিং বিনাপা্াজ যোগতঃ। 
বিচিস্তানি বিচেয়ালি বিচার্ধযাণি পুনঃ পুনঃ 
কুপণত্ত ধলানীব ত্বশ্লামানি ভবন্ত মে ॥* 
গোবিনা হে, কলিহুগে তোমার নামের মহিমা তোমাহইতে শত শত 
গুণ যেণী। পাপী তাপীযাছার! তোমাকে ভালবাসিতে পারে না, তোমাকে 
ভঙ্জন। করিতে যাছাদের মন যায় না, তোমার প্রাত যাহাদের প্রেম নাই 
সেই পকল অপ্রেমিক জনকে তুমি দেখ! দেওন| কিন্তু কলিকালে তোমার নাম- 
করিতে পাপীতাপী আচগাল সকলকেই সমান অধিকারী করিয়াছ। নামবলে 
পাঁপক্ষয় হয়, হৃদয়ের অন্ধকার দুর হয় আবার নামবলেই তোমাকে লাত 
করিয়া! তোমা ঠ্রেম-ধলে ধনী হই] জীব কৃতার্থ হয়। নামকীর্্নের 
দ্বারাই হুখছুঃখের অতীত অবস্থা, নিন্দা ও স্তিতে সমভ্ঞান, শক্রদিত্রে সমগাৰ 
প্রভৃতি মহত্ব লাভহুয়। তাই শান্তকারগণ বলিক্লাছেন,--নামতিন্গ কলিকালে 
জীবের আর অগ্ভ গতিনাই--গতিনাই--গতিনাই। 
পতিতপাঁবন! নামের মহিমা ত এই, এখন আমার অবস্থা দেখ। 
তোমার এই ভূবনমজল নাম দ্ধাছেন আর এই লাম উদ্জারণ করিবার 


২৫৮ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


শক্তিও তুমি দয়! করিয়। আমকে দিয়াছ, কিন নাথ, আমার কুকর্দুফলে 
নামে আমার রুচি হইলনা। নাঁনাঁকাঁধ্যে সময়পিতে পারি কিন্তু যাহ! 
হইতে প্রাণ জুড়াইবে, যাহার প্রভাবে পাপতাঁপ দূর হইবে, যার অনীম 
শক্তিতে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হইবে সেই নাম কীর্তনের সময় করিতে পারিন|। 

আজ তোমার নিকটে আমার এই প্রার্থনা, কৃপণ যেমন তাছার সঞ্চিত 
ধন বাঁক বাঁর নাড়াচাড়া! করিয়। দেখে, সর্বদা ধনের চিন্তা করে, অন্ত কোথাও 
গেলে বা অন্ত কার্ষে; নিধুক্ত থাঁকিলেও সেই ধনটিস্ত'তেই মনকে নিষুক্ত 
রাখে, কৃপণের ধনের ন্তায় আমিও যেন তোমার নামে প্রেম রাখিতে পারি-- 
যেন দিবানিশি নামচিন্ত। ও নামজপ করিতে পারি। এই কৃপাকর যেন 
নামে রুচি-নামে শ্রন্গা-নামে বিশ্বাস রাখি! নাখামুত সিদ্ধুংত চিরদিনের মত 
ডুবিয়া ঝাইতে পাঁগি। 

সম্পাদক 


বিশ্বূপের সঙ্গীত €১৮) 
( গম্তীরায় প্রীগৌরাঙ্গ ।) 


৩৩ 1-৮ ছের গম্ভীরায় শ্ীগৌরাগ রায় 
কঞ্চভ।বন।য় যাপে নিশিদিন। 
বিরহ বিকারে (মুখে )বাক্য নাঠি স্কুরে 


[কিহ,তে কি করে তেবে তম ক্ষীণ ॥ 
নাই 'সে মোহন বেশ নদীয়া 
নাহি অঙ্গে নানা রত্ু অলঙ্কার 
সে সুখসম্পদ বানময়ে সার 
ছেড়াকন্থ! আর কটিতে কৌগীন॥ 
সেদিন যে নুথ ছিল নদীয়ায় 
ঘরে ঘরে হরিনাম ষজ্ত তায়-_ 
[নিত্য মহোত্সবে সাঞজজাইত সবে 
ফেকপরতন যতনে 7-- 


প্রাণ ১:৩৯ ] বিশ্বরূপের সঙ্গীত ২৫৯ 


হায় নিদারুণ কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদে 
অলাথ করিল সে দদীমা-চাদে 
স্েরূপরতন বিরাগে বিষাদে 

অনশনে এবে হঃয়েছে মলিন ॥ 


এবে উদ্দাসীন ভিথারী নিমাই 
ধুলায় ধুমর দেহ স্মৃতি নাই 
কতু সংজ্ঞ! হাল কাদে কষ্কবলে 
চেয়ে শ্বরূপের পানে 7-- 


(বলে) কোথ৷ বৃন্দাবন গিরি গোবর্ধন 
সে চেতনশীল1 চিন্মর কানন 
কোথা কেশীথাট ধেন্ুবৎস ঠাট 
কোথ! বংশীবট ষমুনা পুলিন ॥ 


কত্‌ রামরায় শ্বব্ূপ সকাশে 

করে হাহাকার করুণ উচ্ছ্বাসে 

শ্রীগঙ্গে কম্প শ্বেদ পুলক প্রকাশে 
আথি ঝরে ক্ষণে ক্ষণে) 


(বলে) তোমর! বান্ধব রাখ মোর প্রাণ 
কোথ! কৃষ্ঃ মেরে কৃষঝ দেহ দান 
(আবার) কতডু করযোডে দস্তে তৃণ ধরে 
আপনারে মানে তৃণাদপি হীন।॥ 
ক্ষণে হৃষ্টমন ক্ষণে অসন্তে]ষ 
গর্ব অভিমান কতু দত্ত রোষ , 
কতু ধানে সব নিজ কর্দোধ 
প্রকাশে প্রলাপ বচনে ১ 
গায় বিশ্বর্ধপ গৌরাঙ্গ চরিত 
এবে রসময় কিশোরী ভাবিত 
এ ভাববিকার করি অলীকার 
গুধিছে রাধার (প্রম মহাখণ। 
সম্পাদক 


ভক্তি-পাঠের “ক' থি। 


দেশে ত নানাগ্থানে হরিসভ! হইতেংছ, শ্রোতাও ভুটিতেছে, বক্ত তাও 
চলিতেছে, কিন্তু ধর্দভাব কিছু জাগিতেছে কি? পাঠশ!লার সংখ্যা বাড়িতেছে, 
পড়,য়ার সংখ্যাও বাঁড়িতেছে, মাষ্টারের সংখ্যা আবার 'ততোধিক বাঁড়িয়াছে, 
এ সব লঙ্গণই ভাল, কিন্তু পাঠ কিছু আগাইতেছে কি? 

সহর হইতে হানার টাক! ভিজিটের ডাক্তারই আনুন, আর ঝকৃঝকে 
তকৃতকে তাহার যন্ত্রপাতি হউক, 07061800970 30099380] বলিয়া! কে 
আর বাহব| দিয় থকে, যতক্ষণ না রোগী ষথার্থ আরাম হইয়া উঠে॥ তাই 
যেখানেই হত সাজান গোছান দেখি, কেবলই মনে হয়, এই লব আধিব্যধি- 
গ্রস্ত গোবেচারীদের রোগমুক্তির কিছু হইতেছে কি?) না যেমন জলের 
ট্যাক্স। কলের ট্যাক্স, মুনের ট্যাক, হরেক রকম ট্যাক্স দিতে হয়, তেমনি 
এও একদফা ধর্মের ট্যাক্স আদায় লইয়াই বেচানীদের পূর্ব্ব জন্মের খপ 
কতকট! ছাল্ক1 করিগ় ছাড়িয়! দেওয়! হইতেছে? 

যেখ।নেই যাই সর্বাগ্রে এই কথাটাই মনে পড়ে। এই ভাবের কথা 
পাঁড়িতে গম! কিন্ত অনেক লময় অপ্রিয় হইতে হয়। পেশাদার মহল চটির! 
চুণ হইয়া যান। ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিয়। নীরবে কর্ম করিয়া 
ধাইবার উপদেশটাও স্মরণ করাইয়! দিতে অনেকে বিশ্থৃত হয়েন ন!। কিন্ত 
এই তাবে মনকে আধখিঠারিয়াই কি আমর! কর্তব্য শেষ করিব? যাহান্থ 
অবিচারে আমার টোলে নাম লিখাইয়।ছে, না জানা পাঠ পুখিচাপা দি 
কি চিরকাল তাহাদিগকে তামাক সাঙ্জাইর়া ও লিধা আদায় লইয়।ই ছাড়িয়া 
দিব? বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে রাতে কি তাহ! হইলে দিদ্র। ইইবে? 
বাছাঙ্গের হইবে, হয় তাহার! ভাগ্যবান, আর না হত তাহাদের হৃদয়ের 
উপাদান স্বতন্ত্র। 

এই থে শত শত নরনারী আদ আকুল দৃষ্টিতে তোমার পানে চাহিয়া 
আছে, তোমার কথায় এই যে আজ উহার! চিত্রপুতলিকার ধত নিশ্পন্দ 
হইয়া আছে, তাহাদিগকে দিবার জন্ত আজ তুমিকি আনিয়াছ? দাখির! 
ছাও তোমার বেদ-বেষান্তের হুম্ত্রমীমাংসা, উচ্নারা তো তোমার সে বৈদিক 


১০০৮ তজি-পাঠের “ক? ৭ ২৬১ 


ব্যাকরণের বিবৃতি শুনিতে আসে নাই! ভূমি তোমায় তোতাপাখীর মত 
মুখস্থকর়। বচনের ফোয়ারা ছুটাইলেও এই সবমুক জনমগ্ডলী চিরদিন সক 
হইয়াই বসিছ] থাকিবে । তোমার 50০৪) £7)09500 দেখিয়। বোঝে না 
বলিয়! হয়ত শত প্রশংল। করিবে, কিন্ত বোঝে না বগিয়াই তার একবর্ণ৪ 
জীবনের সঙ্গে আদৌ খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। 

হইতেছেও তাহাই। যাত্রা থিয়েটার মেল মহোঁংসবের মত হরিসন্তাও 
যেন সামাজিক উন্মাদনায় পর্যযবধিত হইতেছে । যেখানে ভূবনপাবন নাম- 
কীর্তন, যেখানে কলিকলুষনাশন ভাগবত পঠন, যেখানে হৃদরোগদমন কৃষ- 
কথ! বর্ণন--সেথানে আবার বিষয় বাসনার গ্রবলতাড়মার চিতজলাতৰ 
কেন? জন্ম-জন্মাস্তরের কোটি কে!টি অপরাধে জীবের দশা! আগ্ কতই 
ন! মলিন! চিত্ত তাহার ভ্রিবিধ তাপে জিয়া পুড়িয়া গেল। কিন্ত সেত 
আল সেই জাল! জুড়াইবার জন্তই আসিয়াছে । তুমি অমৃতসেকে তাহাকে 
ছুলীতল কর। জগত্তারণ গৌরমছিম! কীর্তন করিতে করিতে প্রাণ গলিয়! 
যখন করুপাধারার বস্তা বহিবে, তখনই ন। তাপিতের তাতল বক্ষ জুড়াইতে 
পারিবে? কিস্ত যাহা করিলে সত্য সত্যই নয়ন মন গলিয়! যায়, তাহা 
করিতে পারিয়াছি কি? জ্ঞান-কশ্ম ভক্তির ঝড় বড় কথা লইয়াই যে 
দেশটাকে ক্ষ্যাপাইয়। তোল! হুইল! কিন্তু, ভক্তি ভক্তি কিয়া আবীবন 
চীৎকার করিলেই কি ভাক্ত পাঠের পড়া শেষ হইয়া যাইবে? 

কথায় বলে-__পছেলে ধরিতে পারে ন1, কেউটে ধরিতে চায়” ক্মমদেরও 
হইয়াছে সেই দূশা। ভক্তি পাঠের “ক? 'খ' আরভ্ভ হইল না একেবারেই 
“্রাসলীল1* ব্যাথা ন! হইলেই নয়। ভাইরে, উঠান চালাকী করিয়া কখনও 
তক্তিরাজ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই 1 শ্রাগুরু-রুপা না হইলে আর 
ভক্তিতত্বের অনুভূতি হইবার উপায় নাই, শাস্ত্র তাই স্পষ্ট ভাষার ঘোষণ। 
করিয়াছেন, 

“গুরুপাদাশ্রয়প্তশ্মাৎ কফ-দীক্ষাদি শিক্ষণং* 

এই প্গুরুচরণে শরণ লইয়! যে শ্রদ্ধাপূর্ধক ভক্তি পঠে্ পড়া আরস্ত 
করিফাছে, তাহারই কিছু হইলেও হইতে পারে। জর তাহা না করিয়। 
যাছার! বাহির হইতে টগ্প।তে বিগ্তা! উড়াইয়া লইতে চার, তাহাদের যাত্রাদলের 
নারদ সাপিয়াই জীবন কাটির! যায়,-_-আঙলে তাহাদের কাছে ভক্তিতত্ব চিয়াদন 
হুরধিগম্য হইয়া থাকে। ত্ক্তিধশ্খ্ব বড় সোজ! বলিয়! লাফাইরা উঠিলেই ত 


২৬২ ভক্কি [ ২২খ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


হইবে না, এ ধর্ম যাদন কর! তত সহজ নয়। আহাকে বিহারে উচ্ছঙ্খল 
হইংলই যদি রাগমার্গের ভঙ্গন হইত, তাহ! হইলে ত ধরে ঘরে আঞ্জ পরম বৈধ্ণ- 
বের সাক্ষাৎ পাইয়! জগৎ উদ্ধার হুইয়| যাঁইত। বড কঠিন ধর্ম ভাই। 
সাধকের] তাই না ঝলিয়াছেন-__. 


"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ। 
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বার্দ ॥* 


তৃণাদপি শ্লোকের কথ! শুনেন নাই, এমন লোক এখন কয়জন আছেন? শপ্রভ 
আমার শিক্ষার্টকে নিজসুথে বলিয়া গিয়াছেন _- 


শতৃণ!দপি নুনীচেন তরোরপি সহিষুঃণ|। 
অমানিনা মানছেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি 11” 


তৃণের অপেক্ষা ৭ নীচ, তরু আপক্ষা ও মহিষু) এবং অমানীকে ও মান দান করিতে 
পারিলে তবেই হরিকীর্তন সম্তভবপঞ্। এমন্ন অমানিমানদ তা অভিমানশৃন্ত তা 
ও সর্কসংহত। ন! থাকিলে অ!র হরি'তজনে যোগ্যতাই জন্মে না, তা সে ভক্তি 
তত্বেষ বড় বড় কথ! তোতার মত মুখে আগওড়াইলেই বা কি হইবে? ভাইরে, 
যদ ভক্তি পাঠশালায় পড়, হইতে চাও, তো প্রভুর শ্রযুখের বাণী "তৃণাদপি* 
শ্লোকটি জীবন দিয়! পালন করিতে চেষ্টা কর। মনে রাখিও ভাই--উছ!ই 
তোমার ভক্তি পাঠের “ক? খ। এই “ক” থি" পড়! হয় নাই বলিয়াই ন! 
আজ এত সভা] মমিতি হইলেও ফল হইতেছে না। আরে ভাই 'ক” “৭” পড়াটা 
শেষ না করাইয়। লগ্ঘ। লঙ্কা জামিতিন প্রাপান্ধ দিলে ছেলের! ফ্যাল্‌ 
ফাল করি ত তাঁফাইয়! থাকিবেই। আমাদের দশাও এখন কতকট! 
তাই দাড়াইগাছে। আডার ও কামার দুই ব্দূলাইতে হুইবে। মাষ্টার মশাইদের 
এখন সর্ধত্র দিনকতক সব ছাড়িয়া এই “ক? “৭ পড়ালই স্থরু করিতে 
হইবে। তাছা! নাহইলে তাহাদের এত সাধের প্রেম প্রচারের পুথি চিরদিন 
ডোর বাধাই থাকিয়! যাইবে। 
( পল্লীৰসী ) 


বর্ষশেষে সম্পাদকীয় বক্তব্য 


সহৃদয় ভক্তির পাঠকগণ! 

আপনাদের অপরিসীম যত্ধে প্রতপাঁলিত “ভক্তি” পত্রিকা জাজ ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছায় ২২শ বর্ষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন। এই শুভ সময় সর্ব প্রথমে পরম- 
করুণ শ্রীগুরুদেবের অপর করুণার জয় দিয়! আপনাদিগকে কয়েকটা নিবেদন 
জানাইতে উপস্থিত হইলাম। 
*. 'ভন্তি” পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাত| মদী্ অগ্রজ নিভ্াধাম গত্ত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ 
বেদাস্থরত্ব মহোদয় যেদন এই ভাক্তদেবীর সেবা-ভার এই ক্ষুদ্র নরাধযের 
উপর দিয়াছলেন, তখন বুঝিতে পারি নাই বে, এ ব্রত এত কঠিন। তাহার 
প্রদত্ত সেবা বিন! বাঁক্যব্য়ে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই 
যখন নিজের অফে।গাতা। তাহার চরণে নিখেদন করিলাম তখন তিনি অভয় দিয় 
বলিয়াছিলেন “নদিচ্ছার পৃর্ণকারী শ্টভগবান, তাহাতে বিশ্বাস রাখিক্গা জগতের 
মঙ্গল কামনায় কার্য্য করিয়! যাও তিনিই শক্তিদানে কার্ধে)র সাফল্য করিয়! 
দিবেন।” তখন বুঝি নাট, তখন ভাবি নাই, তখন এই মহামুল্য বেদ 
বাকা যে সম্পূর্ণ দ্ূপে বিশ্বাসও করিতে পারিরাছিলাম তাহাও জোড় করিস 
বলিতে পারি না। ভবে ভয়ে অথব! অন্য যে কোন কারণেই হউক সেবাভার 
গ্রহণ করিযাছিলাম মাত্র । খুব একট। ভবন! ছিল, সেবার ক্রটা হইলে তিনিই সে 
ক্রি ক্ষালনের উপায় বলিয়া দিবেন। কিন্তু ভগবান আমার সে নিশ্চিন্ত ভাব 
বেশীদিন বাধিলেন না । এক বৎসর পুর্ণ হইতে ন! হইতেই অগ্রন্দ মহাশয় 
নিত্যধামে গমন করিলেন। ক্মমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম । অন্তান্ত 
ধাহাই হউক এই পত্রিক! পরিচালন ব্যাপার যে কি ভাবে করিব তাহা ভাবিয়াই 
পাইলাম না| শেবেবন্ধু বান্ধাবগখের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহ! হয় ব্যবস্থ 
করিতে সন্কল্পা করিল!'ম। কোন কোন শুভাহুধ্যায়ী দেই মুহূর্তেই পত্রিকা 
পরিচালনে ক্ষান্ত হইত উপদেশ দিলেন, আবার কোন কোন বান্ধব শবর্গাঃ 
মহাআ্ার শ্বৃতি বজায় রাখিবার জন্ত আমাকে নানাভাবে উৎ্পাহিত করিতে 
লাগিলেন। বলাবাহুল্য, আমি নালাদিক ভাবিয়] শেষের নিন্ধান্তই অবনত মন্তকে 
মানিরা লইলাম।” 


২৬৪ ভঙ্তি [২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


এই মানিয়! লওষাঁয় নিজের অযোগাতার দরুণ মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার 
অনুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে । বিগত ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাস হইতে 
ভক্তি পজ্জিকার যাহা কিছু ভার এই অধমের উপরই পড়িল। যাহাই হুট্টক, 
ফোন রকমে পাঁচজনের সাজান বাগানের পাচ রকম ফুলে সাজাইয়া আজ 
পর্যযস্ত যে ভক্তি-ডালি ভক্তগণের নিকট মাঁসে মাসে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি 
তজ্জন্ত আমি নিজে নিজেকে বিশেষ কৃতার্থ মনে করি। 

ভক্তগণ প্রাণের আবেগে হৃদয়ের উচ্ছাস নানাভাবে লিখিয়! এ যাবৎ কাল 
তক্তিকে উপহার দিয়। আ[সতেছেন, ভক্তগণের ভক্তি পত্রিকার লিখিবার 
উৎসাঁহই আমাকে আবচারে সকল প্রবন্ধ প্রকাশে বাধ্য করিয়াছেন । বল৷ বাহুল্য 
কোনরূপ বাৰস বুদ্ধি এই পত্রক। প্রকাশের মধ্যে নাই। তাহ! যদি থাকিত 
তবে বাঞ্জারের অস্তান্ত পঞ্জিকার মত নায়ক নাপ্িকার কথ! লইয়। ছু”2ারখান। 
লুঠ ব। কু" চিত্র ছাপিয়| বেশ ছু'পয়স| যেনা হইত তাহা নয়। কিন্তু নিজের 
তাহ! ইচ্ছ! নয় এবং শ্পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতার তাহ! উদ্দেত্ত ছিল না। তাই 
ছুঃটে। ভক্তি কথ! ধিনি যে ভাবে লিখিয়'ছেন তাহাই প্রকাশ করিয়া! আসিতেছি। 

ভক্তিকে আমি আমার গৃহ দেবতা বলিয়! মনে করি, আর এই বর্ষশেষে 
দেবী যেন হাসি মুখে আমাকে বলিতেছেন, "আমার প্রচার বন্ধ করিও ন', 
আমাকে ধর্শ প্রাণ নরনারীর শ্থুকোমল করম্পর্শ ও আদর লাভের জন্য নুতন 
নৃতন ভক্তের নিকট পাঠাও আমি স্বচ্ছন্দ মনে নিত্য নুতন নূতন দেশে নূতন 
নুতন ভক্তের সঙ্গ পাইয়া! আনন্দে বর্ধিত হইতে থাকি ৷» 

পাঠকগণ ! নিজের সামর্থ্য না থাকিলেও দেবীর এই বাক্যেযেন প্রাণে 
নুতন বল আসল তাই আগামী বর্ষের জন্ত প্রস্তত হুইলাম। দেবীর ইচ্ছায় 
নুতন নুতন বেশ ভূষার কিছু আয়োজনও আগামী বর্ধ হইতে করিয়াছি, আপনা- 
দিগকে সে সংবাদট! দিয় রাখি। 

আগামীবর্ষ হইতে পৃথক পত্রাহ্কে তক্তি-গ্রস্থ প্রচার আরম্ত 
হইঈবেন। সর্ববপ্রথমে আমর] পঞ্চগীত। গ্রন্থখানিই বিস্তৃত অনুবাদ 
সহ গ্রকাশ করিব ব'সনা করিয়াছি; আপনারা সকল আমাদিগের 
প্রতি উত্সাহ প্রদান করুন, যাহাতে প্রত্যেক ভক্ত পাঠক অন্ততঃ 
একজন করিয়াও নৃতন গ্রাহক দিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন। 

কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধু ভক্তিতে সমাজ্তত্ব, বিজ্ঞ/ন, সাহিত্য, উপ- 
গ্াসাদি প্রকাশের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরাও তাহাদের সেই 


শ্রাষণ, ১৩৩১] শ্রীবক্ষেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী ২৬৫ 
মত ভক্তির গুভান্ধ্যায়ী কয়েকজনকে জানাইয়াছিলাম, তীহারা আধমকে 
দয়। করিয়! জানাইয়াছেন যে, 

“আপনার ভক্তি পত্রিকা পাঠে আমর! বিশেষ আনন্দ অনুভব 
করিয়! থাকি, যে ভাবে ধন্ম বিষয় আঙ্গোচনা৷ করিতেছেন তাহা ত্যাগ 
করিয়া নূতন কিছু ব্যবস্থা করিবেন না, আমরা ইহাতেই উপকৃত 
মনে করি। নুহ জীবন বৃথ। হাস পরিহাস বা অবথ। আলোচনার 
জন্য নয়। জড় জগতের সন্ধান আমরা নানাস্থান হইতে পাই। 
যাহাতে সত্প্রসঙ্গে জীবনের কর্তব্য সাধনে আমর! যত্ুপর হুই-__ 
হাতে অনিত্য বিষয়ের প্রতি বুথ! আশক্তিরূপ নিখিল দুঃখের কারণ 
অবিদ্ধী নাশ করিয়। স্বরূপতত্ব লাভে প্রাণ পবিত্র ও নিশ্মল করিতে 
পারি তাহাই করিবেন। বলা বাহুল্য, ভক্তিতে আমর তাহাই 
পাইতেছি।” ইত্যাদি । 

সদয় পাঠকগণ! তক্তগণের আগ্রহ এবং নিজের বিবেক অনুযায়ী স্থির 
করিয়া নিছক ধশ্ম বিষয় আলো'চনাই ভক্তির কর্তব্যস্থির করিলান। তক্তিতে 
কাহারও নিন্দ! ব' স্তি থাকে না, ল্রান ও ভক্তির উদ্দীপক প্রবন্ধই যে তক্তির 
জীবন তাহ! বোধ হয় ভাক্তর নিয়মিত পাঠক পাঠিকাগণ অশ্বীকার করিবেন 
ন।। সকলে আমাদিগের কার্ধে সার হউন । আমর! শ্ীগুরুদেবের “সদিক্ছায় 
পূর্ণকারী শ্ীভগবান* এই মহতী বাক্য মূলমন্ত্র করিয়! নবোতলাহে আগামী 
বর্ষের কার্যের জন্য আগ্রসঃ্ঃ হই। 


শ্রীবত্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী 
(৩) 
শ্ীঠৈতন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গতৃমি ভক্তিশৃন্ত অবস্থায় ছিল। 
অত্বৈতাচাধ্য, শ্রীবাস পরত প্রভৃতি করেকজন বিশিই বৈষ্ণবই বৈঞ্ঃবধদ্মকে এক 
প্রকার লঙ্গীব রাথিয়াছিলেন এবং তাহারাই রাত্রিকালে উচৈ:ম্বয়ে হবিনাম 
সঞ্ধীর্তন করিতেন। ভক্কিশুন্ত নগরবালিগপ ইহছ!তে তাহাদের প্রতি অতাবৰ 


অনন্ত হইয়াছিল ।--গচৈতষ্ ভাগবতে বর্ণিত আছে" 
১ 





২৬৬৬ ভারি [ ২২শ বর্ষ, 5₹শ সংখ 


“চারি 'ভাই ভ্ীধাস মিলিয়া নিজ হয়ে । 
নিশ। ছেলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃশ্বতধে 
গুনিয্না পাষতী খলে হইল 'প্রমাদ।? 

এ ব্রাঙ্মণ'কপ্িনেক.শ্রাযের উৎসাঞ্গ ॥ 
মহাতীন্র, নর়পতি বন ইহায়। 

এ লাথ্য।ন শুজিলে প্রমাহ নদীন্ার ॥ 
কেহ'নলে এ ব্রজ্ছণে এই গ্রাম হ'তে। 
ঘর ভাঙ্গ ঘুচাটর়া ফেলাইমু স্রোতে ॥ 
এ ব্রাক্ষণে তুচাইলে গ্রামের মঙগল। 
অন্তথ! যবনে গ্রামে করিবেক বল॥” 


নবহ্ধপ পণ্ডিতের স্থান। পাঁগিত্য লইয়াই তাহাদের বাবদ! । পাচার, 
এ হরিনাম্রে কলরব সহ করিতে পারিতেন না। তাতার! বলিতেন, “এ 
বেটার! করে কি, এ আবার কোনদেলী ভঙ্গন পদ্ধতি? হরিনাম করিতে 
হয় ত নির্জনে ঘরে বলয়! করিলেই চলে, ইহার্দের মত এমন ঠে5চ1মেচি 
করিয়া! হরিনাম করা ত কখনও শুনি নাই। আবার মধ্যে মধ্যে কারা- 
কাটি করাও আছে, এমন বাড়াবাড়ি ত দেখি নাই। রাত্রে নিপ্র! যাইবারও 
উপার নাই।* নবদীপের “£ইনধপ ভ'ক্তশুন্ত অবস্থায়, তথায় দেবানন্দ পণ্ডিত 
নামে ভাগবতের একজন বিখ্যাত পণ্তত বাদ করিতেন। তিনি প্রস্দ্ধ 
সার্ধভৌমের পিতা মহ্শ্বর বিশারদের প্রতিবানী ছিলেন। নদীয়ার এই 
সমস্ত ভক্তিশুন্ত পঙ্ডিতগণের মধ্যে তিনি একজন জ্ঞানবান, চিরকুমার এবং 
ভাগবত শাস্ত্রের একজন বড় অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। গ্মনেক ছাত্র 
তাহার চতুম্প।ঠিতে থাকিয়া ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন | কিন্তু আশ্চর্ষের 
বিষয় এই বে, তিনি জাগবতের ভঞ্চিঃপক্ষে' ব্যাখ্যাক্সাদ্ধ করিতে পারিতেন 
ন! এবং এমন বড় পগ্ডতত হুইয়াও ভাগবতের বথার্থ মন্্ বুঝিতেন না। 
বখা--ভীচৈতন্ত ভাগবতে-_ 


“সেইখামে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস! 
পরম নু-শান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাব। 
জ্ঞানবস্ত তপশ্বী আজন্ম উদ্দাপীন+ 
ভাগবত পড়ান তথ।পি ভক্তি হীন ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৩১]  শ্রীবক্রেশ্বকপণ্ডিতের জীবনী ৬৭ 


তাঙগবতে হছ? অধ্যাপক লোংক খোষে। 
যর অর্থ না জালেন ভক্তিহীন দোষে ॥* 


অর্থাৎ ভক্তিহীন যত শীন্ত্রই অধ্যকনন করা যাউক না কেন ভাঁহাঁতে 
শান্ত্ের প্রকৃত রসান্বাদন কর যায় না। এইরুপে ভক্তিহীন পঞ্ডিতের সহিত 
আমর! দব্ধীর (মিষ্টাকস প্রস্তুতের কাঠের হাত।) তুলনা করিতে পারি। দব্বীর 
সবার! নাঁড়-চাঁড়! করি) কত গ্রকার মিষ্টান্ন গ্রস্তত হুইয়। থাকে কিন্তু দক 
দবর্বা কি সেই সমস্ত মিষ্টান্লের মধুর রস আস্বাদন করিতে পারে? আমাদের 
আলোচ্য দেবাননদ পণ্ডিতও তদ্রণ গ্রন্থশ্রেঠ ভীমত্তাগবতের পণ্ডিত হুইয়াও 
ভক্তির ছ্সভাবে প্রকৃত রস মান্বাণনে অধিকারী ছিলেন ন1। 

একদিন পরমন্তক্ত শ্রীবাদ ভাগবত পাঠ শ্রবণ মানসে দেখাননা পঙ্ডিতের 
টোলে উপস্থিত হুইলেন। পঃম খ্রেমিক' বাপ তথায় ভাগবত পাঠ শ্রধণ 
করিয়। প্রেমে গদ গণ হইর! বাহাজ্ঞান হারাইয়া ফোৌলিলেন। তাহার ধন 
ধঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, ক্রমে তিনি আকুল আবেগে উচ্চৈ:হ্বরে ক্রন্ধন 
করিয়। উঠিলেন। দেবাননের শিষ্যগণ তাহাদের আধ্যাপকে র মতই ভক্জিহীন 
ছিল। তাহার! শ্রীধাসের এই পেম-১ক্রখনের মন্ত্র কি বুষিবে 1 তাহার! 
দেখিল বগণ বুথ! জ্দান- করিয়।' তাছাদের প্লাঠের ব্যাধাত' জঙ্গাইতেছে। 
তখন তাহারা আপজাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া শ্ীবাস পঙ্জিতকে স্তাহার 
ধ্ীরূপ অচেতন খ্বস্থায় 'ধরিয়। লইয়া] টোলের খাচিতেপফেলিয়া দিয়া আলিল। 
দেবানন্দ পণ্ডিত বঙগিয়! বলিয়া ছ্বাওগণের এরইক্ীপ গথহিত কাধ) দে খিকলল.. 
বোধহর তিনি তাহাদের কোন প্রকার দোষ দেপিতে পাইলেন ন।। 

শ্ীবাদ পণ্ুত কিয়ৎক্ষণ পরে বাহকজ্ঞন প্রাপ্ত হইয়া! মনোছঃখে নিজ 
গুহে চলিয়! গেলেন। হহার পর বছাদন অতীত হইক্া। গিক্জাছে। গন! 
গ্রত্াগত শ্গৌহাঙগ শ্বী্ঃ ভক্তবুনদ মধ্যে ভগবস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। 
সেই সময়ে একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ সহিত নগর পরিভ্রমণ কালে পথে 
দেবানম্দ পণ্ডিতকে দেখিতে পাইলেন। তখন অন্তর্থাামী প্রত, ছেবানন 
পত্তিত পূর্বে শ্রীবাসফে অপমান ক।রযাছিলেন তাহা শ্য়ণ করিয়। মহা 
ক্রোধস্তয়ে ভগবস্তাবে তাহাকে তিরক্ক(র করিলেন !-- 


“হে জনে দেবাজনা হলি খেসভোছায়ে। 
তৃষষি একে জাগদ্ত পড়া লবায়ে ৪ 


৯৮ 


তক [ ২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


হেভ্ীবাসে দেখিতে গজার মলোরখ। 
হেন জন গুনিবায়ে গেলা ভাগবত ॥ 
কোন্‌ অপরাধে ত।নে শিষ্য হাথাইয়! | 
বাড়র বাহিরে লঞ| এড়িল। টানিয়া ॥ 
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে। 
টানিয়। ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইস ॥ 
বুবিলাম তূমি সে পড়াও ভাগবত। 
কোন জন্মে 51 জানহ গ্রন্থ অভিমত ॥ 
পরিপূর্ণ করিয়! যে গব জনে খার। 

তবে বহির্দেশে গিয়া সে সম্তোষ পান্গ। 
গগ্রম-ময় ভাগবত পড়াইল! তুমি। 

তত সুখ না পাইল! কহিলাম আমি ॥ 
শুনিয়া! বচন দেবানদদা দ্বিজবর। 

লঙ্জায় রছিলা কিছু ন! করে উত্তত্ন ॥* 


আমর পূর্বেই বলিযাছি শ্ঃগৌরাঙ্গের তখন ভগবান ভাব। দে মহা 
তেজোময় হুইক্জাছে। প্রভুর দেহে তখন প্রায়ই ভগবানের আবির্ভাব হইত। 
দেবানন। প্রভুর মুখু পালে চাহিয়। আর কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না। 
হজ্দ। ও তয়ে মুখ নত করিয়া বহিলেন। এই ঘটন! হইতে আমরা তাহার 
জীবনে সৌভাগ্য উদয়ের সচল! দেখিতে পাইতেছি। কারণ, 


"চৈতস্কের দণ্ড যে মণ্তফে করিলয়। 
গেই দ্ডে তায়ে গ্রেম-ভক্তি যোগ হয় ॥” 


অপয় একদিন ভ্ীগৌরাঙগ ভক্তগণ সমভিব্যাছারে মহেশ্বর বিশারদের-_ 
জাজালে পারভ্রমণ« সময়ে দেবানন্দ পঙ্ডিতের টোলের নিকট দিয় যাইবার 
সময়ে, তাহার ভাগ্রবত ব্যাথা! গুনিতে পাইয়া পরম ক্রোধাবিষ্ট চিত তাহার 
তাগবত গ্রন্থ ছি'ড়িয়া ফেলিরা দিজেউস্তত হইয়াছিলেন। যথ1,__ 


“দৈবে প্রভূ ভক্ত সঙ্গে সেই পথেযায়। 
যেখানে তাহায় ব্যাথ্য। শুনিবারে পায় ॥ 
সর্বভৃ্ত হৃদয় জানয়ে সর্বন্তত্ব। 

ন! শুলয়ে হাখ্য ভক্তি যোগেন মহত্ব 


শ্রীধণ, ১৩৩১] জ্্রীবক্রেস্বর পণ্ডিতের জীবনী ২৬৯ 


কোপে বন্ধে প্রভু, বেটা কি অর্থ বাখানে। 
ভাগবত অর্থ কোন অন্মেও না জানে ॥ 

এ বেটার ভাগবতে কোনু অধি্ঠার। 
গ্রন্থন্ধপে ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ অবভার ॥* 


৪ ০ ০ ০ 


"নিরবধি ভক্তি হীন এ বেট! বাখানে । 
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিস্তমানে ॥ 
পুথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাঁবেশে যায়। 
সকল বৈষুবগণ ধরিয়া রয় ॥* 


এই ঘটনার কিছুকাল পরে মহাপ্রভু ভক্তগণকে কাদাইয়! সন্ন্যাস গ্রহণ 
কয়! নীপাচলচন্্রের নিকট অবস্থান করিয়! ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস 
গ্রহণের পূর্বেও তিন স্বদেশ ও বিদেশ হইতে বছ ভক্তকে আকৃই করিয়া 
কত যে অপূর্ব লীল। করিয়াছিলেন কে তাহার ইয়ত্ত। করিবে? সেই প্রেম 
স্পর্শমপির সংল্পর্গপে আমির কত দেশ দেশাস্তরের ভক্ত ধন হইয়া 
গিষ্া লেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেবানন্দ নবন্বীপে থাকিয়াও এ 
সমন হডূত লীল| দেখিয়! তাহাতে আকৃষ্ট হন নাই। 

ইহাতে ঘামরা বেশ বুঝিতে পারি, তখনও তাহার শ্রীগোরাগ সঙ্গ লাতের 
সময় সমুপস্থিত হয় নাই। সাধু সঙ্গ ছারা যখন চিত্তের মলিনঙা দূর হয় 
তখনই শ্রীগগবানের কূপাবারি তাঁহার উপর বর্ষত হইয়া থাকে। এমজ্প- 
গোম্বামী "ভক্তি রসামৃত সিদ্ধু গ্রন্থে “আদৌ শ্রদ্ধ! ততঃ সাধু সঙ্গোহধ ভজন 
ক্রিয়।” ইত্যাদি ক্লোকে ভক্তি উদয়ের ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। 

প্রথমতঃ ভগবৎ কথাতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, ততৎপরে সাধু সঙ্গগুণে শুবণ 
কীর্তন হয়, শ্রবণ কীর্তন করণে সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি হয়, সর্বপ্রকার অনর্থ 
নিবারিত হইলে নিষ্ঠ| হয়, সেই নিষ্ঠাই এরৎণাদিতে রুচি উপস্থিত কয়ে, আবার 
রুচি হইতে আসক্তি এবং আসক্তি হইতে চিত্তে রতির উদয় হয়, সেই রতি 
হইতেই ভক্তির জল্ম। 

এই ভক্তির ক্রম ত্ামর!। দেবাননা পণ্ডিতের জীবনে নুন্দরদূপে প্রকাশিত 
হইতে দেখিতেছি। সম্ভবতঃ প্রীগীরাঙ্গের দণ্ডে তাহার চিত্ত আর্ত হইয়াছিল, 
পরে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ রূপ মহ্থান্‌ ব্যাপারে গাঁহর শ্রদ্ধার উদয় হইয়া 


হণ ভক্তি [ ২২শ বর্ষ ১২ সংখ্য। 


থাকিবে আর এই শ্রদ্ধ। হইতেই তাহার হঙ্কেশ্বর ৮ঙিত রূপ সাধু ম্জগ হইয়া- 
ছিল। ছটনাটী অব অমর ক্রমশ: বিব্তারিত কারয়! বলিব। 
ক্রমশঃ 
ডাঃ--জ্ীভোলানাথ ঘোষ বর্ম] । 


অকৈতব কষ্ণ-প্রেম 
(৪) 
মহাপ্রভুর অগণিত ভক্তের মধ্যে তাহার মর্ম তক্ত ছিলেন মাত্র সাঁড়ে 
“ভিন ফল--শ্বরূপ দামোদর, রায় পামানন্দ, শিখি মাহাঁতি এবং শিখির ভগিনী 
'ঘাধধী দাসী। ইনি স্ত্রীলোক বলিচ]। বৈষ্ণব কবিগণ কতৃক অন্ধ জন! 
বলি%'আভিহিত হহ্য়াছন-গাত এই সাতে ভিদ জন। গৌব-লীল! রস- 
গ্রাহী তক্তের মধ্যে মাত্র ভীল রাম রায়ই প্রভুর এই ভশ্রুত পুর্ব শমুর্ডির 
পন্দর্শন লাভ কন্িয়াছিলেন। 
রলরাজ হ্যামন্থন্দর ও মহাভাব শ্বরূপিণী শ্রাধিকাগ একত্রীভূত ছিলনই 
স্প*্রসরাজ মহাভাব দুই একক্প” কবিতার কগ বাঁজয়া আমাদের অগ্ুমান 
হ॥। বাঁধাশ্ামের মিলন দর্শশই রামরাগের ধ্যেয় ছিল। আর সেই চির 
“পিনের অভিলাষ যে এমন অপূর্বদৃ্ট ও জস্রপূর্বত ভাবে দৃষ্টিগেবচর হইয়!, 
ছিল ইহাতেই রামগায় সেই অপুর্ব ছ্যতির ঝলক 'জাগিক্জা গুক্ষিতাহত 
' হাক্ষির ভ্তায লছস। সংজ্ঞ। হারাইয়! ফেলিয়!"ছিলেন। 
পূর্বেই বললিকাছি রামরার চেত.1 লাভ করিলেন বটে বিস্তু তাহার 
[বিশ্মঃ ভাব সহসা দুরীভৃত হুইল না। তখন পরম দয়াল গোরগুণমাণ 
“ছ্াঁগন লীলাতত্ব এই ভাবে বুঝাইগেন)- 
"গৌর দেহে নহে মোর /-স্রাধাল স্পর্শন। 
গোপেজ্নুত বিনা ষেছে নাম্পশে অন্ত জন! 
তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্ম মন। 
তবে লিজ মাধুর্য রস করি জান্বাদন॥ 
(তোমার ঠাই আমায় কিছু ওপু নাহি কর্ধ। 
জুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্দ্দ | 


শ্রাবণ, ১৩৩১, ] অকৈতৰ কৃদ্ছ-প্রেম ২৯১ 


অর্থাৎ প্রত বলিলেন, হীয়াধা, শী ব্যতিত শ্রীভগবানের অপর ভীরুত্তি 
স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক নছেন। আমি আরকুষ্ণ অবতারে নিজ মাধূর্নারস আম্মা” 
করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলম কিন্তু গ্রীরাধার ভাবে বিজ্ঞাবিত না হইলে 
«থে রস আন্বাদন করিবার উপায় নাই বলিয়া আমি রাধাঙ্গে.নিজাঙ্গে আবৃত 
করিয়া এই অভিনব মুর্তিতে তোমার সমক্ষে আবিভূত হইয়ছি। 
স্ববূপ গোস্বীমীর বাক্যে আমর! এই ভাবটা আরও বিশদ ভাঁবে বুঝিতে 
পারি_-“অর্থাৎ যে প্রেমে দ্বারা শ্রীরাধা আমার অদ্ভুত মাধুরিম! আন্বাদন 
করেন, শ্রীণাধার সেই; প্রণয় মহিমাই বা কীদৃশ, শীমতীর আশ্বাস্ত আনার 
মাধূর্যাই বা কীদৃশ, কামার আন্বাদন করিয়া শ্রীমতীর যে হুখাতিশয় হয়, 
তাহাই বা কীদৃশ,* এই তিন বাদনা পরি পুরণের নিমিত্ত মহাভাবে, 
ভাবিত ভইয়! শটী-গর্ভ-সিদ্ধু হইতে শ্রীগৌরচন্দ্রম1 উদ্দিত ভইলেন।* 
জল রামরায় শ্রভগবানের এই রসরাজ মহাভ;ৰ একীতৃত প্রীমূর্তি 
দর্শন করিক্া! এবং তীচার প্রকৃত শ্বরপ অবগত হইৰার উপযুক্ত পাত্র! 
তিনি যে তীহ'র দ্বাপর লীলায় সাক্ষাৎ বিশাখা হবী। এমন প্রিয় নরম সথীর 
নিকট কি তাহার কিছু গোপনীয় থাঁকতে পারে? আর শ্রীহগবান যে যোগমায়া 
ঘাঁর। আবৃত হইয়া! অবস্থান করেন, প্রকৃত ভক ব্যতীত তাহাকে চিনিবার 
সাধ্য আর কাচার আছে। তাই প্রভু বললেন, পরামরায় তুমি আমার পরম 
তক্ত, তাই ভোমাকে এই অপূর্ব শ্রীমূর্তি সন্গর্শন করাইলাম তুমি এ কথ! 
যেন কাছাকেও প্রক।শ করিও না) কারণ এ সংবাদ জগতে অপর কুঞ্রাপি 
প্রকাশিত হইতে পারে না। তুমি যেমন আঅকৈতব কৃষঃপ্রেমে উদ্মাদ হইয়াছ 
আমিও বোধ করি তত্রপ রাধার প্রেমের মাধুর্ধা আস্বাদ করিবার জন্য 
উদ্মাদ হুইয়াই জীবের ঘারে আলিয়াছি। প্রস্থ এইরূপে রামর়ায়কে সাবধান 
করিয়! দিলেন বটে, কিন্ত,_- 
“অনুর শ্বভাবে কষে কতু নাঁছি চিনে । 
লুকাইতে নারে কৃঝ ভত্ত্থণ স্থানে ॥ 
অপনাকে লুকাইতে নানা বত্বু করে। 
তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাহারে 0৮ (শ্চরিতামুত ) 
হ্ৃতরাং রামরায়ের এই অপূর্ব দর্শন লাভের বার্তা গ্রীগৌরাঙগের মর্ম 
ভকগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তাই আমন) পরবর্তী লীলা লেখক 
গপের গ্রন্থে বা পদে শ্রীল রামক্সায়ের এই অন্তিনব ধ্যে্ রূপের তথ 


২৭২. ভক্তি [ ২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা! 


প্রকটিভ রহিয়াছে দেখিতে পাই। আর প্রত 'ব ঠাহাকে সাবধ!ন করিয়া 
বলিলেন, 


"তোমার ঠাঞ্ি সামার কিছু প্ত নাহি কর্। 
লুকাইলে প্রেম বলেজান লর্ধব মন্। 

গুপ্ত রাখিহ কথ, না করিহ প্রকাশ। 

আমার বাঁতুল চেষ্টা, লোকে উপহাদ ॥ 

আমি এক বাউল, তুমি দ্বিতীয় বাউল। 

অতএব আমায় তোমায় হই সমতুল ॥ ( শ্রচরিতামূত ) 


ইহা! তাহার অনন্তশরণ একান্ত ভক্তগপেয়্ নিকউ অজ্ঞাত থাকিতে পারে 
নাই। আর এই দিন হইতে এক অতি নিগু় শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ব জগছাদী 
অবগত হইতে পারিল। 

প্রতু দশ দিবস শ্রীল রামরায়ের নিকট অবগ্থান করিয়া! ছিলেন। তিনি 
দিবসে বিষয় কার্ধ্য করিতেন, সন্ধ্যার পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সমীপে উপস্থিত 
ইইতেন। দশম দিবস রাত্রে গ্রাগৌরাঙ্গ, রামরায়কে বলিলেন, “আমি 
তোমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এতদিন এ স্থানে রহিলাম। আমি 
সন্গ্যাসী আমার আধক দিন একস্থানে থাক কর্তব্য নছে। কল্য প্রাতে 
আমি অন্যত্র যাইব স্থির করিয়াছি তোমার বিষয়ে মন নাই জালি। 
অতএব বত শীঘ্র পার বিষন্ন ত্া'গ করিয়া লীলাচলে গমন করিও, আমিও 
লী কতিপন্ন তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নীলাচলে উপাস্থত হইব, তখন 
উভয়ে তথায় একত্র থাকিয়া মধুমাথ! কৃষ্ণ কথ! কহিয়া কালক্ষেপ করিৰ।” 

প্র পরদিবস প্রত্যুষে উঠিয়া! চপিয়! গেলেন, আর তাহার বধিরছে রাম- 
রায় এবং বিস্তানগরবালী অপরাপর সম্প্রদায়স্থ ভক্তবুন্দ যাহারা তাহার 
আভনব কনক কদস্ব কান্তি দর্শনাবধি তাহার রাতুল চরণে আত্মবিক্রয় করিয়! 
ছিপেন, মনকলেই এককালে চক্ষে আধার দেখিলেন। 

শ্রীগৌরাজ-রামানন্দ মিলন লীলা বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অভিনব, মহামুল্য 
প্রেম সম্পদ । গ্রীল ক(বরাজ গোস্বামী এই লীলায় যে ফলশ্রুতি দিধাছেন তাহ 
আমরা সানন্দে এবং সলোভে এই স্থানে উপভোগ করিব। 


“সহজে চৈতন্ত চরিত ঘন হুগ্ধপুর। 
রামানন্দ চরিত তাছে খণ্ড প্রচুর ॥ 


শব, ১৩৩১ ] অকৈভব ক্ক-প্রেম ২৭৩ 


রাধার লীল! তাতে কপূর মিগন। 
ভাগ্যবান যেবা সেই করে আস্বাদন ॥ 

যেই ইহ একবার পি কর্ণ হারে। 

তার কর্ণ লোভে ইহ ছাড়তে না পায়ে ॥ 
সর্বতত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে। 

প্রেম ভক্তি হয় রাধাক্কষের চরণে 1” 


এই রামাননের সহিত প্রতুর মিলনে পরম পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্া- 
চার্ষের ঘৌত্য রহিয়াছে । প্রভু যখন সার্বভৌম ভট্রাচাধ্যের নিকট নীলাচলে 
আপন দক্ষিণ ভ্রমণ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন, তখন তিনি অতীৰ কাতর হুইয়! 
বলিয়াছিলেন বরধ আমান পুত্রশোক হউক তাহাও সহজে সহা করব বিশ্ব 
গ্রভু তুমি কতক দিবসের জন্তও যে আমাদিগকে বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়! 
চলিয়া! যাইবে, সে ছঃখ অপহা,-- 


শুনিয়া দার্বভৌম হঈল অত্যন্ত ঝাতর। 
চরণ ধরিয়! কছে বিষাদ উত্তর | 
বন জন্মের পুণ্য ফলে পাইন তোম! সঙ্গ। 
হেন লঙ্গ বিধি মোরে করিলেন তঙ্গ॥ 
শিরে বজ পড়ে যদি পুত্র মারযান়। 
তাহ! নাহি গণি, বিচ্ছেদ সহন ন! যায় ॥ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তৃমি কৰিবে গমন। 
দিন কত রহ হেরি তোমার চরণ |” (গ্রীচরিতাযুত ) 
প্রতু তুমি বততত্র ঈশ্বর, ভূমি যখন যাইতে ইচ্ছ! করিয্বাছ তখন তোমাকে 
ঘাঁথ। দেওয়া! বমাদের সাধ্যাতীত তবে আযও কতক দিবস খাকিয়। হাও। 
সক্তবাঞ। পূর্ণকারী তগবান সার্বভৌমের বানন! অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না, 
তিনি কয়েক দিবসের জন্ত বাত্রা স্থগিত রাখিলেন। এবং পরে আবার যখন 
যুআ। করতে উদ্ভত হইলেন তখন তিনি তাহাকে আর বাধা ন| দিয়! তাহার 
চঞ্রণে একটা প্রার্থন] জানাইলেন,_ 
ভবে নার্বযভৌষ কহে প্রতৃর চহণে। 
অবশ পালিবে প্রতু মোর নিবেদন ॥. 


২৭৪ তক্তি [ ২২শ বর্ষ, ১২শ সংখা! 


রামানন্দ রায় আছে গোদাবয়ী তারে। 
অধিকারী হয়েন তিহ বিদ্ভানগরে ॥ 
শূদ্র বিষহী জানে উপেক্ষা না করিবে। 
আমার বচনে তারে অব্য মিলিবে। 
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহো একজন। 


পৃথিবীতে র্দিক তক্ত নাহ তার সম 
পাণ্তিত্য আর ভক্তিরদ হুহের তিনি সীম 


সম্ভাধিলে জানিবে তুমি তাছার মছিম! ॥ 

অলৌকিক বাক্য চেষ্ট। তার ন! বুঝিয়।। 

পরহাল করিয়াছি তারে বৈঝব জানিয়!॥ 

তোমার প্রসাদে এবে জানি তাঁর তত্ব। 

সম্তাষলে জানিবে তার যেমন মহত্ব ॥* (শ্রীচরিতামৃত ) 

তাই আমর। বলিতেছিলাম, এই অসাধারণ মহাপুরুষ রার রামানন্দের 

সহিত মহাপ্রভুর মিলনের সংযোজক শ্রীল বাঁনুদেব সার্বভৌম। আর তাই 
মহাগ্রতৃ দক্ষিণাগথ হইতে ফিরিয়া! আমির! সাননে সার্বতৌমের গৌরব 
বর্ধণ করিয়া! বলিয়াছিলেন।-- 


"এক রামানন্দ রা বছ সখ দিল। 
ভট্ট কছে--এই লাগি মিলিতে কছিল |” 
ক্রমশঃ 
ডাঃ ভ্ভোলানাথ ঘো যব 


ভাবুকের বাকাকণ 


মাচুষ মাত্রেই নিজ নিজ প্রক্কতিগত রুচির অনুলরণ করিয়। থাকে | কতির 
অনূলরূণেই বঙ্গি দুখ হয় তবে ছুঃখ কি? মহাজনগণ বলেন--উচ্চ আশাই 
মানবকে ছুঃখ প্রান করে। যেখানে উচ্চ আশ! সেইখানেই আশাচু/তি 
আর আশাচাতিতেই ভুঃখ। 

মানবের আশ! ক্ষেত্র বড়ই উর্করা এই জন্ত হৃল্পুর আশীলত1 ফ্তিশজই 


শ্রাণ, ১৩৩১ ) পহঝিদাস-শিক্ষ। ২৭৫ 


বাড়ি! উঠে। পাধ্‌ মহাত্মগণের মভ এই যে, উহীকে অধিক বৃদ্ধি হইতে 
দেওয়া ভাল নয়। 

আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়। অলন্ধ কাম্যবন্থর প্রাপ্তি পক্ষে 
অলীক বিশ্বাসাধিক্যই দুরাশ!। তাহার ভজেই দুঃখ অনিবার্ধা। 

মানব জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল আশ।। আশ! ন! থাকিলে মানুষের 
জীবিত লক্ষণই অনুতব হয়না । ফেনন। আশাই মানবের ক্রিয়া শক্তির 
সঞ্চালক । 

আশ! হুখের আলেয়া, আশ! দুঃখের মৃগতৃষ্িকা, কিন্ত তথাপি এ আশাই 
মঃনবের জীবনগতির লক্ষ্যস্থল। মানব জীবনের উন্নতির সোপান আশার 
উপরেই নির্মিত। : 

আশা একটী উতরুষ্ঠ মানস বৃতি। কিন্তু অনধিকারী উদ্ধার অপবাবহার 
করিয়া! নানাবিধ হঃখের শ্যতি করে। একেবারে রাতারাতি আশার কুছকে 
শৃন্পে অষ্টালিক1 নির্মাণ করিও ন! তাহাহইলে পতন জনিবারধ্য। যে আশা 
অল্লে অল্পে বৃদ্ধি হয় তাহাই উন্নতির জননী । বখনই দেখিবে আশা একেবারে 
তরতর করিয়! বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহার গতি রোধ কর। 

সচরাচর দেখ! যার অলাঁধুলতা বহখনঅতিশয় বৃদ্ধিশীল হয় তখন তাহাতে 
ফল হয় ন! আবার যেমন ফল ধরিতে আরম্ত করে অমনি তাহার বৃদ্ধিও কমিয়া 
বার়। আশালতার অতিবৃদ্ধিও তদ্রপ। এবৃদ্ধি অযস্থাচে আকাশ কুশুমের 
উৎপত্তি হয়। সেফুল ক্ষণিক চিন্ত মোহিত করে বটে কিন্তু উহাতে ফপ প্রলব 
কয়েন! । যে আশ! কার্ষে পরিণত নাহয় তাহা থাক না থাক সমান। 


গ্রীসদানন্দ শর! । 


ভীহবিদাদ-শিক্ষা 


১1 সংখ্যা নির্দেশ করিয়! নিষ্ঠাপূর্বক হরিনাম হগ্র লাথন কয়! উচিত। 

২। নিষ্ঠা সহকারে তুলমীর সেবা কর! সাধক মাত্রেরই একাস্ক কর্তব্য। 

৩। নিফপটে অপরাধ শূন্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারিলে ভগবানের 
দ্র! লান্ত নিশ্চয়ই হুয়। 
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৪। রৃষ ভজনে জাতি বিচার নাই ধিনি জল করিতে পারেন তিনিই 
শ্রেঠ, ভক্তশক্তির নিকট সকল শক্তিই পরাভূত হয়। 

৫| ভগবান ভক্তকে সর্বদ! রক্ষা! করিয়! থাফেন। ভক্তকে রক্ষা কর! 
ভগবানের একটা ব্রত। 

৬। ভক্তকে বিপদে ফেলিয়া ভগবান ভক্তের মহিমাই বৃদ্ধি করিয় 
থাকেন। 

৭| লীমসাঁধক শুধু নাম সাধন দ্বারাই পঞ্চম পুকুযার্থ প্রেমসাঁথন লাতে 
ধন্ত হইতে পারে। 

৮1 নাম গ্রহণের কাঁলাকাল নাই, অধিকান্ী অনধিকারী ভেদ নাই 
বাঁলক বৃদ্ধ মূর্খ পণ্ডিত স্ত্রী পুরুষ যাঁহার যখন ইচ্ছা! তিনি তখনই নাম গ্রহণ 
করিতে পারেন। 

৯। নামের মাধুধ্য ও নামের শক্তি অন্তব করিবার চেষ্টা মানুষ মাজেটই 
ফরা কর্তব্য। বৃথা আহার বিহারে লতি মনুহ্য জন্ম ন্ট করা কাহার উচিৎ 
নয়। এমন জন্ম আরহইবেকিন! সম্মেছ। 

১০। সময় থাকিতে সতর্ক হওয়াই চতুয় ব্যক্তির কর্্ম। সংসারের 
সমুদয় কার্ষ্যের মধ্যে নান গ্রহণ একটা নির্দিষ্ট কর্ম হওয়া! উচিত। 

১১। নিফপট ভগবধিস্বাসীর বাক্য মর্শম্পর্শা ও অমোখ। 

১২। যথার্থ ভাব প্রাণে না জগ্িলে প্রতিষ্ঠার জন্ক ভাষকালি প্রদর্শন 
কর] কখনও কর্তব্য নয়। 

১৩) ভগবান ঘেবপ ভক্তের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। ভক্তও সেইন্প 
স্ধগবানের অতিগ্রিয়। ফেধে কাহাকে বেশীভাল বাসেনতাছ! সব সময় 
স্থির করা কঠিন হয়। 

১৪! ত্বত্ত বসল ভগবান ভক্তের জন্ত অবতীর্ণ হইয়। থাফেন। 

১৫। ভক্ত ভগবানের দ্বিতীয় দেহ, ভক্তেয় অজে আঘ।ত করিলে ভগবানের 
অঙ্গেই আঘাত কর! হয়। 


দীন কাঙ্গাল--চৈতন্ত দাস 


চিন্ত 


কি হবে আমার প্রভূ কি হবে আমার। 
কত দিন এই ভবে, 
আ'পিয়াছি কেন তবে, 

কি কাঞজ্জ করিতে হ'বে ভাবন। অপার । 
বুথ! দিন কেটে যার, 
প্রাণ কিন্তু যাহ চাক, 

থু জয়] খু'জিয়! তাহা ক্লান্ত দেহতার। 

কি হবে আমার প্রভু কি ই'বে আসার। 
মনে হয় শাস্তি চাই, 
কেমনে গে। তাহ। পাই, 

কিছু ন! মিটাতে পারে শান্তি পিপাসায়। 
কাহাকে বলে যে শক্তি, 
কেমনে বা! আসে তি, 

কেই বা পৌছায়ে দেয় সেই মুক্তি-ঘ্বারে। 

কি হবে আমার প্রতু বল দদা কঃয়ে। 
জান-চগ্ষু খুলে দিতে, 
একবার দেখে নিতে, 

প্রবল বাঁসন! হয় মনে বার বার। 
কাছাকে ধরিলে পরে, 
কে অধমে দয়! করে, 

ভূষিত এ দগ্ধ প্রাণে সিঞ্চে বারিধার। 

কি হবে আদার প্রভু কি হ'বে আমার । 
কে নেন টানিয়া! পিছে, 
বলে ও সকলই যিছে, 

কেন বা বলিছে বেচে কি প্রাণ ভাহার। 


পচ 
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পথহারা ধুঝি বলে, 
দয়ার্ঘ হৃদয় গলে, 
হাত ধরে পথে তুলে দিতেছে মার। 
কি হঃবে আমার প্রভু ফি হবে আমার। 
কেগো ও করুণাধায়, 
আছে মাত্র নেত্রাসার, 
আনিলে আলোক চক্ষে নাশিয়া আধার। 
অধম বলিয়া মোরে, 
দাঁওনি ত কম কঃরে, 
সকলি দিয়াছ যাছ! ঠিক ত! আমার। 
কি হঠ্ধে আমার প্রভু কি হবে আমার ॥ 
হাব আকুল ভাবি, 
অন্ঠাছ করেছি দাবি, 
ফিরায়ে নাওনি কিছু কমায়ে তাহান। 
কিন্ব। অনুগ্রহ যত, 
ঢাহিয়াছি বিধিমত, 
সকলই. দি্লাছ তুমি বাকি নাহি আর। 
কি হবে আমার প্রভু কি হবে আমার ॥ 
অবোধ শিশুর প্রায়, 
কেব্ল থেগেছি হায়? 
সগুখে পেয়েছি যত পাত্র খেলনার।, 
ভীজিয়। গিষ্াছে বেই, 
কীদিয়! উঠেছি সেই, 
ধূল! ঝেড়ে কোলে তুলে নিয়েছ আবার। 
কি হ'বে আমার প্রভু কি ছবে আমার ॥ 
দন্গ্য চোয় আছেবার!, 
অতকিতে আসি তার! 
গলায় বাঁধিয়। রজ্জু টানিয়া আমার । 
কাতর দেখে বা হত, 
বজ করে বিধিমত, 
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কামারে ফেলিছে মোরে আকুল পাখার়ে। 
কি হবে জামার প্রভূ বল দয়! ক'রে ॥ 
ছিল যা সহল কিছু, 
ছার়ায়ে ফেলি (পিছু, 
কাদিতে বসেছি এবে যাছিল আঙার। 
দাও পে। ফির়ায়ে মোরে, 
দাও প্রত দয়া করে, 
তুমি যে করুণাময় করণ! অপার। 
কি হবে আমার প্রভু কিছঃবে আমায়॥ 
পড়ি কত গোল্মালে 
পথ ঘাট গেছি ভুলে, 
আধার হেরি গে! হনিয়ার চারিধার। 
যেমন পতিত আমি, 
তেমন পাঁবন তুমি, 
তুমি ন! দেখিলে নাথ কে দেখিবে আর। 
কি বে আমায় গুভু কিছ'বে আমার॥ 
দেছ মন প্রাণ যাহ, 
লও ফিয়ে লঙ্গ তাহা, 
তোমার (ই) দেওয়া! সব লও গে। আবার। 
আমার আমার বলি, 
কল (ই) লও গে! তুলি, 
মিশাইন্ে দাও তুমি তোমাতে আমার। 
কি হ'ৰে আমার প্রভু কি হ"বে আধার ॥ 


শীনায়ায়ণচজা ঘোষাল 











